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প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 


০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
০১৮১১৫০৪২৭৩ (বিশেষ প্রতিনিধি) 


ই-মেইল: 10009670017117198018517990.00]7 
10010100158609711990(6)2011811.00177 
011018110090)211811.0010) (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 17710711111) 10177101707 15107110 75597011 2714 17157-27) 41070775 
17216175190 /)7 41-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717172072, 77077 
14924271716 0০০7711)12০441-/477197 4447151 (2710 71997), 160, 
44710677011411, 0771122077224000, 1972190651. 

আল জামিয আল ইসলামি সিটি কক আলী জামিয়া মুল বিভাগ, চা 
থেকে মুধিত এবং এপকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

বাঙালি সেকুলারের মন 

__ তারেকুল ইসলাম 

জঙ্গিবাদ দমনে অস্্প্রয়োগের পূর্বে 
বিশ্বনেতাদের মুসলিম নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন 

তিউনিশিয়ায় ইসলামপন্থীদে সমঝোতা 

___ মাসউদুল আলম 


[] 


০২ 


০৩ 


০৭ 


১০ 


ধর্ম-দর্শন [5 


আল্লাহর জন্যে অপর মুসলিম ভাইকে ভালবাসা 
___ মাওলানা নু'মান ইবনে আবুল বাশার 

টিভির পর্দায় চূড়ান্ত আঘাত 

___ ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুকদ্দাম 


১৫ 


১৭ 


মহাজীবন 


মুহাদ্দিস বকী ইবনে মাখলাদ আন্দালুসী 
__ মাওলানা মাহফুষ আহমদ 
মাওলানা আহমদ কবীর (রহ.) 

___ মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ 


২৭ 


মহিলাঙ্গন 


মা-বোনদের ধর্মীয় জ্ঞানের প্রয়োজনীয় শাখাসমূহ 
__ আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
_ মুহাম্মদ নোমান 


নিয়মিত বিভাগ [এ 


সমস্যা ও সমাধান [] ২৪ । কবিতা 
্বাস্থ্য-চিকিৎসা [এ ৪১। বিশ্ববিচিত্রা 


অপহরণ, গুম ও তুলে 
নেয়ার অপসংস্কৃতি থেকে 


বেশ কিছুদিন যাবত আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য 
করছি যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু নাগরিককে 
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয় দিয়ে তুলে নেয়া 
বিলে ও জলাশয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। 
বাসা থেকে তুলে নেয়ার পর বিরোধী দলের এক 
রাজনৈতিক নেতার লাশ পাওয়া গেছে কর্ণফুলী নদীর 
তীরে। এটা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। বিভিন্ন 
ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় এ সম্পর্কিত 
বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে (দৈনিক প্রথম 
আলো, ঢাকা, ৩১ মার্চ, ২০১৭)। 

এ জাতীয় সংবাদে সাধারণ মানুষ উৎ্কষ্ঠিত ও 
আতংকগ্রস্থ। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত একটি 
স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের জন্য এ পরিস্থিতি কেবল 
বেদনাদায়ক নয়, লঙ্জাজনকও বটে। দেশে বিধিবদ্ধ 
আইন আছে, নির্বাচিত সরকার আছে এবং সুদৃঢ় বিচার 
ব্যবস্থা আছে। তারপরও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার 
গ্যারান্টি থাকবে না তা কী করে হয়? যারা তুলে নিয়ে 
যাচ্ছে তারা কী আদৌ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য 
না কোন দুর্বৃত্তের দল, না কোন জঙ্গী গোষ্ঠী, না 
পারিবারিক বিরোধের প্রতিপক্ষ? রাস্ট্রকে তার অবস্থান 
পরিস্কার করতে হবে। কারো বিরুদ্ধে যদি কোন 
অভিযোগ থাকে তাহলে উপযুক্ত আদালতের 
(0001)9690 0001) মাধ্যমে গ্রেপ্তার, শুনানী ও 
মামলা নিষ্পত্তি করার সুযোগ আছে। সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি 
প্রয়োজনে উচ্চতর আদালতে আপিলও করতে পারেন । 
কিন্ত আদালতের বাইরে কাউকে ধরে নিয়ে যাওয়া, গুম 
হওয়া বা লাশে পরিণত হওয়া কোন অবস্থাতেই কাম্য 
নয়। কারণ হত্যা হত্যা ডেকে নিয়ে আসে । আইনের 
শাসন যদি বাধাগ্রস্থ হয় দেশে অপ্রতিরোধ্য নৈরাজ্য 
তৈরি হবে । গঠনমূলক সমালোচনা, ভিন্নমতের প্রতি 
সম্মান ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির চ্্চা গণতান্ত্রিক 
ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার পূর্বশর্ত। হরতালের নামে 
ভাংচুর ও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ যেমন কাম্য নয়, 
তেমনি বিরোধী রাজনীতিকদের অবাধে রাজনৈতিক 


এপ্রিল'১৭ 


অধিকার প্রয়োগে বাধাদানও অগ্রহণযোগ্য । আমাদের 
এ প্রিয় মাতৃভূমিকে মগের মুন্ধুকে পরিণত করার 
প্রবণতা রোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে দলমত 
নির্বিশেষে সর্বস্তরের নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার 
হতে হবে। 

ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে আইন বাহিনী 
বলতে বুঝাত মূর্তিমান আতংক ও বিভৎস বিভীষিকা । 
প্রায় সদস্য ও কর্মকর্তা ছিলেন বিদেশী । এ দেশীয় 
জনগণের প্রতি তাদের কোন মায়া, করুণা ও ভালবাসা 
ছিল না। এখনকার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিটি 
সদস্য ও কর্মকর্তা আমাদের ভাই, স্বদেশী ও 
আপনজন । আমরা তাদের কাছে ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গ সেনা, 
পাকিস্তানী হানাদার ও রাজাকার বাহিনীর মত আচরণ 
প্রত্যাশা করি না। একজন সাধারণ নাগরিকের কী 
কোন সম্মান নেই? কোন অধিকার নেই? কোন মর্যাদা 
অপরাধী তাদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে 
হবে এবং সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে । জঙ্গি ও 
সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা 
প্রশংসার দাবি রাখে । জনগণের সক্রিয় সহায়তা পেলে 
সব অভিযান সফলতার মুখ দেখবে । এতে সন্দেহের 
অবকাশ নেই। 

এ দেশের তৃণমূল পর্যায়ের সাধারণ মানুষ বিশেষ কোন 
রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মি নয়। অনেকে 
রাজনৈতিক চর্চা থেকেই দ্বুরে। হয়তো কোন 
রাজনৈতিক নেতা বা দল বিশেষের প্রতি কারো কারো 
ভালবাসা বা ভক্তি রয়েছে। এটা থাকতেই পারে। 
রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রতিটি নাগরিক শান্তিতে, 
সুখে ও নিরাপত্তায় জীবন কাটাতে চায়। এটা নিশ্চিত 
করা রাস্ট্রের সাংবিধানিক দায়িতৃ । রাস্ট্রকে সহায়তা 
করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য । সর্বোচ্চ পর্যায়ের 
রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এ বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে 
হবে। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 
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আধুনিকতাবাদ ও 
ওপনিবেশিক 


বাঙালি সেকুলারের মন 


সাম্প্রতিককালে বিশেষভাবে লক্ষণীয় 
যে, তথাকথিত বিজাতীয় ইউরোপীয় 
আলোকায়ন (এনলাইটেনমেন্ট) ও 


আসে ।” নাসির আহমেদের কথা শুনে 


উত্তীর্ণ হলে তো তিনি কবিই হবেন, 


মনে হচ্ছে, ফররুখ আহমদ ও সৈয়দ 
আলী 


তাই নাঃ কিন্তু স্বীকৃতির জন্য তাকে 


আহসানের মতো স্বতত্ত্রধারার 


আধুনিকতাবাদের মূল্যবোধে তাড়িত 


শক্তিমান পন্ডিত কবিদ্বয়কে গৌড়া 


হয়ে আমাদের এখানকার একশ্রেণীর 


সেকুলার গংদের কাছ থেকে তাদের 


সেকুলার  চেতনাধারী কবিকুল 


সেকুলারি “টার্মস এন্ড কন্ডিশনস" পুরণ 


আধুনিকতাবাদের নামে বাংলা কবিতায় 


করে স্বীকৃতি নেওয়ার দরকার ছিল। 


সেকুলারিজম কায়েম করার পরম ব্রত 
নিয়েছেন । তাদের কাব্যচর্চা ভুলেও ধর্ম 
ও ঈশ্বরের ছায়া মাড়ায় না। আর যদি 


তাদের এমন মনোভাব অযৌক্তিক 


সেকুলার ও আধুনিকতাবাদী হতে বাধ্য 
করতে হবে কেন? এটা আবার কোন্‌ 
মগের মুন্নুকের আইন? প্রকৃতপক্ষে 
এটা হচ্ছে চাপিয়ে দেয়া ও আরোপিত 
ওউপনিবেশিক গোলামির 
জিঞ্জির-যেটার বাধনে বছরের পর 


হলেও আসলে এটা সুনির্দিষ্ট আদর্শিক 


বছর আবদ্ধ বাংলার ও্পনিবেশিক 


জায়গা থেকেই উৎসারিত। জাতে 


সেকুলার বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের 


কেউ মাড়িয়েছে, তাহলে তিনি হয়ে 


মাতাল হলেও তারা তালে ঠিক 


যাবেন প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদী । 
দৈনিক সমকালের অফিসে ২০০৯ 
সালের ০৫ আগস্ট কালের খেয়া'র 
“সমকালীন কবিদের চোখে সমকালীন 
বাংলা কবিতা” শীর্ষক এক গোলটেবিল 


মন ও মনন। 


আছেন । বাধ কবিতার 
ধারাবাহিকতায় সেকুলার ধারার কথা 
যখন তারা উল্লেখ করেন, তখন এর 
মানে হচ্ছে সেকুলার রাজনীতি-অর্থাৎ 
রাষ্ট্র, জনসমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা 


বৈঠকের আলোচনায় কবি নাসির 
আহমেদ বলেছেন, “একটি বিষয়কে 


নৈতিকতা ও শিল্পসাহিত্য থেকে ধর্মীয় 
মূল্যবোধের  অবমোচন করা। 


আমরা দুর্ভাগ্য ক্রমে এড়িয়ে যাই, তা 
হলো দেশভাগের পর যারা কবিতা 
লিখেছেন তারা সবাই মুসলমানি 
কবিতা লিখেছেন । চল্লিশের শুধু দু'জন 


একইভাবে তারা চায় বাংলা কবিতায় 

য় ভাবধারার উপস্থিতি না থাকুক 
এবং যার কবিতায় ধমীয়ি মূল্যবোধের 
উপাদান থাকবে, তিনি হয়ে যাবেন 


কবি সেকুলার ধারা ধরে রেখেছিলেন 
এ দুই কবির একজন আহসান হাবীব, 


প্রতিক্রিয়াশীল, অতএব প্রত্যাখ্যাত । 
সোজা কথায়, তাদের মতে, সমকালীন 


অন্যজন আবুল হোসেন । আর একজন 


কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে 


শক্তিমান কবি ফররুখ আহমদ; কিন্ত 
ধর্ম তাকে গ্রাস করেছে, যার কারণে 
তার কবিতায় গভীরতা সত্তেও যে 


অবশ্যই তাকে সেকুলার ধারা বজায় 
রেখেই কবিতা ও সাহিত্য করতে 
হবে। কিন্তু কেউ সেকুলারিজম ও 


স্বীকৃতি পাওয়ার কথা তা তিনি 


মডার্নিজমের থোড়াই কেয়ার করে 


পাননি । সৈয়দ আলী আহসানের মতো 


কবিতা লিখলে এবং কলাগুণ ও 


পন্ডিত কবির কথাও একইভাবে চলে 
এপ্রিল'১৭ 


নন্দনতত্তের ব্যাকরণে তার কবিতা 


প্রসঙ্গত, এতিহাসিক ও তাত্তিকভাবে 
সেকুলারিজম হচ্ছে একটি রাজনৈতিক 
পরিভাষা এবং এর কোনো 
অরাজনৈতিক মূল্য (/001009| 
8116) নেই । প্রধানত ধর্মবিযুক্ত ও 
ধর্মীয় মূল্যবোধহীন শিক্ষা, সমাজ ও 
রাক্ট্র গঠনই হলো এটির মূল 
রাজনৈতিক অভিসন্ধি। ব্যক্তিগতভাবে 
কেউ যখন নিজেকে সেকুলার বলে 
দাবি করে এবং যখন কোনো একটা 
বিষয়কে সেকুলারাইজ করতে বা 
সেকুলার ধারায় টার্ন করাতে চায়, 
তখন সে প্রকৃতপক্ষেই একটি আদর্শিক 
রাজনৈতিক সত্তা (00011008| 61111) 
হিসেবেই ফাংশন করে। তাই 
বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের সতর্ক 
করতে চাই যে, তারা যেন নাস্তিকতা 


আর সেকুলারিজমকে গুলিয়ে না 
ফেলেন। নাস্তিকতাবিরোধী স্লোগান ও 


স।ম।কা।লী।ন 
ডামাটোলের আওয়াজে যেন 


বলেছেন, “মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিতার 


সেকুলারিজমের বিরুদ্ধে তাদের মূল 


চর্চা হয়েছে অনেকের হাতেই, কিন্তু 


রাজনৈতিক মনোযোগ ও লড়াইয়ের 
চেতনা হারিয়ে না যায়। সেকুলারিজম 


আমরা যে-চারজনকে পাই তারা সবাই 


লিখেছিলেন। এহেন চরিত্রের 


ধ্যযুগীয় পৌত্তলিক কবিপুরুষের 
কটি বহুল প্রচারিত বাণী “শোন ও 


ঢা] 


নি 


ংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। 


হলো পলিটিক্যাল টার্ম, কিন্তু নাস্তিকতা 


৮ 


নুষ ভাই/সবার উপর মানুষ 


যেমন চ্ডীদাস। চন্তীদাসকে এখনও 


তা নয়-বরং শ্েফ একটা ব্যক্তিগত 
নৈতিক অবস্থান। তবে নাস্তিকতার 
নামে ইসলামবিদ্বেষ ছড়িয়ে ধর্মীয় 


আমার নিকটতম কবি বলেই মনে বঙ্গীয় 


ত্য/তাহার উপরে নাই' হয়ে গেলো 
সেকুলার পণ্ডিতদের 


-% 


হয়। যার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছিল 


মানবতাবাদী আদর্শ!! এই বাক্যটির 


“শোন ও মানুষ ভাই/সবার উপর মানুষ 


অনুভূতিতে আঘাতদান হচ্ছে 
অগ্রহণযোগ্য এবং একইসাথে 


উসিলায় এখন চন্তীদাসের ধর্মান্ধতা ও 


সত্য/তাহার উপরে নাই কবিতাটা 


প্রতিক্রিয়াশীলতাসহ সাত খুন মাফ!! 
বাহ! সত্যিই কী সেলুকাস! 


আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ 


কবি।” রফিক আজাদের আগে-পরের 


তবে বেশ চিন্তার বিষয় হলো, যেই 


আর সেকুলার রাজনীতি কী- তা 


দুটো বক্তব্যই পরস্পরবিরোধী ৷ কারণ 


উপরে বলেছি। তাছাড়া আধুনিক 


একদিকে তিনি বলছেন, ধমীয়ি 


রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান দুটি ভিত্তি হচ্ছে, 
গণতন্ত্র ও সেকুলারিজম। বর্তমান 
বিশ্বব্যবস্থা (10061) 00101001) 
পুরোপুরিভাবে গণতন্ত্র ও সেকুলার 
মূল্যবোধের অন্তরাধীন। সুতরাং এই 
অবস্থায় রাজনৈতিক শক্রমিত্রের 
নির্ণায়নে আজকের ইসলামপন্থীদের 
মূল রাজনৈতিক শক্র হচ্ছে 
সেকুলারিস্টরা, যারা আগাগোড়া 
রাজনৈতিক সত্তা হিসেবেই 
ইসলামিজমের কট্টর আপসহীন 
প্রতিপক্ষ, শিল্পসাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির 
ময়দানেও | এরা রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে শুরু 


মূল্যবোধ তথা প্রতিক্রিয়াশীলতা বাংলা 
কবিতায় গ্রহণ হয় না এবং সেটা স্ভভ 
বলে তিনি মনে করেন না। আর 
অন্যদিকে তিনি বৈষ্ঞব ধর্মকে ভিত্তি 
করে রচিত বৈষ্ঞব কবিতা বা বৈষ্ণব 
পদাবলীর অন্যতম রচয়িতা চণ্তীদাসের 
প্রশংসা করছেন এবং তাকে আপন 
করে নিচ্ছেন- তার কবিতায় ধমীয়ি 
উপাদান তথা প্রতিক্রিয়াশীলত 


চে 


করে সমাজের সকল স্তর ও প্রতিষ্ঠান 


থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধের অবমোচন 
এবং ধর্মকে স্রেফ গৃহপালিত করে 
রাখার রাজনীতিই করে যাচ্ছে। 

একই গোলটেবিল বৈঠক আলোচনায় 


হিসেবে । ...চণ্তীদাস ছিলেন বাশুলী 


ফররুখ আহমদ সম্পর্কে সেকুলার কবি 
রফিক আজাদ (এখন প্রয়াত) 
বলেছেন, “বাংলা কবিতায় এটা প্রমাণ 
হয়েছে যে, প্রতিক্রিয়াশীলতা গ্রহণ 
হয়নি, যার প্রধান প্রমাণ হলেন ফররুখ 


(বিশালাক্ষী) দেবীর ভক্ত এবং তার 
মন্দিরের পুরোহিত । রামী নামে এক 
রজকিনী ছিল তীর প্রণয়সঙ্গিনী বা 
সাধনসঙ্গিনী। তিনি তার মধ্যে 
শ্রীরাধার রূপদর্শনে তার সঙ্গে লীলায় 


আহমদ । মানুষের ভেতরের শুভ 
ব্যাপারটি আসল । প্রতিক্রিয়াশীলতাকে 
আমরা শুভ বলে মনে করি না 
জীবনানন্দের কথায় ফিরে যাই । তার 
লেখায় একফৌটা প্রতিক্রিয়াশীলতা 
নেই।” রফিক আজাদ তো এই কথা 
বললেন, কিন্তু তার আলোচনার শুরুতে 


(অবৈধ যৌনাচার) রত হন। এ সংবাদ 
স্থানীয় জমিদারের গোচরীভূত হলে 
চন্তীদাসকে সমাজদ্যত ও একঘরে করা 
হয় এবং মন্দির থেকে তাকে বিতাড়িত 
করা হয়।” অর্থাৎ প্রণয়সজিনীর সাথে 
অবৈধ যৌনাচারিতা ছিল কবি 
চস্তীদাসের ধমীয় শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের সাথে 


তিনি বৈষ্ভব পদাবলীর অন্যতম 


সম্পর্কিত, যে-ধর্মদর্শনের ওপর ভিত্তি 


রচয়িতা চন্তীদাসের প্রশংসা করে 
এপ্রিল”১৭ 


করে তিনি শশ্রীকৃষ্তকীর্তন কাব্য' 


সেকুলাররা ইসলামকে মধ্যযুগীয় ও 
সেকেলে বলে অচ্ছত মনে করে, সেই 
সেকুলাররাই কেন এই একটিমাত্র 
বাক্যের কারণে মধ্যযুগীয় ও সেকেলে 
একজন প্রতিক্রিয়াশীল পৌত্তলিক 
কবিকে এতটা আপন করে নিলো(!), 
যিনি আবার বিশালাক্ষী দেবীর পূজক 
ও এর মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন । 
কারণটা হচ্ছে, এই বাক্য মূলত 


ইউরোপীয় রেনেসা ও 
আধুনিকতাবাদের মূল 
অন্তঃশ্রোত-হিউম্যানিজমের  সুরই 
প্রতিধবনিত করে। এই বাক্যের 


মাধ্যমে মহান অষ্টার অস্তিত্বের সত্যতা 
নাকচ করে দিয়ে মানুষকে একমাত্র 
সার্বভৌম সত্য ও সর্বেসর্বা হিসেবে 
উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সত্য 
হিসেবে মানুষের উপর আর কিছু নেই 
অর্থাৎ স্পষ্টতই অষ্টার সত্যতা 
অস্বীকার, কারণ সত্য হিসেবে শ্রষ্টার 
অবস্থান নিশ্চয়ই তার কোনো বিশেষ 
“সৃষ্টি'র পরে হতে পারে না? এমনকি 
মানুষের চিন্তা, শক্তি ও সক্ষমতাকে 
অসীম ও চিরন্তন জ্ঞান করারও একটা 
আবেদন রয়েছে এই বাক্যটিতে 
সুতরাং এই বাক্য ইসলামের মৌলিক 
স্তস্ত তথা ঈমান-আকিদার প্রশ্নে সম্পূর্ণ 
অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। 
প্রসঙ্গত বলতে হয়, মধ্যযুগে বাং 
মুসলিম দর্শন এসে জাতপাতের 
ভেদাভেদে নিমজ্জিত বৈষম্যমূলক 
সাম্প্রদায়িক কট্টর ব্রাহ্মণ্য 
সমাজব্যবস্থায় সাম্য ও মানবতার 
জয়ধ্বনি তোলে এবং একইসাথে 
মুসলমান পণ্ডিতরাই বাংলা সাহিত্যে 
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প্রথম মানবিকতার উদ্বোধন করেন, 


“গোরক্ষবিজয়', সৈয়দ _ সুলতানের 


যাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন 
চন্তীদাসের মতো পৌত্তলিক কবিরা । 
চন্ীদাসের প্রভাবিত হওয়ার কথা 
বলছি এ কারণে যে, তার জন্ম ১৩৩৯ 


“জ্ঞানপ্রদীপ” ও “ত্ঞানচৌতিশা', হাজী 


ধরবে না, কারণ তারা ইসলামবিদ্বেষ ও 
ইসলামোফোবিয়ায় আক্রান্ত । এমনকি 


মুহম্মদের “সুরতনামা”, শেখ চান্দের 
“হরগৌরীসম্বাদ' ও “তালিবনামা' এবং 
আলী রজার “আগম' ও 'জ্ঞানসাগর' 


পৌত্তলিকতাও তাদের কাছে কোনো 
সমস্যা নয়, অথচ এদেশের 
আলেমসমাজ ও ইসলামপন্থীদের 


শবস্টাব্দে, আর বাংলায় মুসলিম 
শাসকদের আগমন তেরো শ' শতকের 
(১২০০ শ্রীস্টাব্দ) প্রারভে। অর্থাৎ 
মুসলিম শাসকরা তার জন্বের 
শতাব্দীকাল পূর্বেই বাংলায় এসে 
ইসলামের মহান সাম্যের বাণী প্রচার 
করে মানবিকতার উদ্বোধন ঘটান, 
এতে করে জাতপাতের ভেদাভেদে 
নির্যাতিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মানবতার 
সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে শান্তি 
ও মানবাধিকারের ছায়াতলে স্বেচ্ছায় 
সমবেত হয়েছিল। একইসাথে মুসলিম 
শাসকদের শাসনকালে মুসলিম কবি- 
সাহিত্যিকরা আধ্যাত্িকতা ও 
মানবতার নির্ধাসে সাহিত্য ও কাব্যচর্চা 
করেন। তাই এটা বলা সঙ্গত যে, শুধু 
কেন, আরো অনেকেই 
প্রভাবিত হয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে । 
মধ্যযুগে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকরা 
চন্ডীদাসদের মতো ধর্মান্ধ পৌত্তলিক 


কেননা তারা যেমন একইসাথে 
ইসলামী ভাবধারা, মানবিকতা ও 
সুফিজম বা আধ্যাত্মিকতাকে ভিত্তি 
করে সাহিত্য রচনা করেছেন, তেমনি 
অন্যান্য ধর্মের ডি দার্শনিক 
ধারাসমূহকে করেও 
উদারভাবে সাহিত্য রচনা করেছেন। এ 
বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ 
“বাংলাপিডিয়া*য় বর্ণনা করা হয়েছে, 
“বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর (১২০০ খ্রীস্টাব্দের 
প্রারভে) মুসলমান পন্ডিতরা বাংলা 
সাহিত্য ও সুফি সাহিত্যের বিভিন্ন 
শাখায় সন্ধান করেন জীবনের শ্রেয় ও 
জগতের পরমসত্তার। এ অনুসন্ধান 
পরিচালিত হয় জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি ও 
প্রেমমার্গে। আধিবিদ্যক বিষয়ের 
পাশাপাশি এসব আলোচনায় স্থান পায় 
সামাজিক, নৈতিক ও দৈনন্দিন 
জীবনের বিভিন্ন সমস্যা । ...ফয়জুল্লাহর 


এপ্রিল'১৭ 


ছিল মধ্যযুগের সুফিসাহিত্যের মূল্যবান 


ধর্মভিত্তিক আবেদন ও কর্মকাণ্ুসমূহ 


গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে 
যোগচর্চানির্ভর অধ্যাত্সসাধনার কথা । 


তাদের কাছে মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতা 
বলে বিবেচিত। 


বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেহতত্ু, সুফির ফানা, 


আরো কথা আছে, বাঙালি মুসলিম 


বৌদ্ধ নির্বাণ, বেদান্তের অদ্বৈততন্ 


সাহিত্যের চিরন্তন গর্ব কাজী নজরুল 


প্রভৃতি গভীর দার্শনিক বিষয়ের ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় এসব গ্রন্থে। প্রশ্নোত্তর 


ইসলাম হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য অসংখ্য 
শ্যামাসগীত রচনা করেছিলেন। 


আকারে রচিত সওয়াল-সাহিত্যে 
অনুসন্ধান করা হয়েছে সৃষ্টি-র্টা, 
ইহকাল-পরকাল, পাপ-পুণ্য, ন্যায়- 


অসাম্প্রদায়িকতার উদাহরণ তৈরির 
জন্য হিন্দু নারী প্রমীলা দেবীকে বিয়ে 
করেছিলেন এবং সারাজীবন হিন্দু- 


অন্যায়, জীবন, সমাজ, শাস্ত্র, নীতি, 


মুসলিম মিলনের জন্য সর্বান্তকরণে 


আচার-আচরণ প্রভৃতি পরাতান্তিক, 
নৈতিক ও দার্শনিক বিষয়। বৈষ্ণব 


লড়াই করেও তিনি বঙ্গীয় সেকুলারদের 
কাছে তাদের আদর্শ হতে পারলেন 


প্রেমভক্তিবাদীরা যেমন, মুসলিম কবি- 
সুফিরাও তেমনি ছিলেন যথার্থই 


না!! আর অন্যদিকে, বৈষ্ণব পদাবলী 
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে “ভ নুসিংহ ঠাকুরের 


মানবতাবাদী । তারা মানুষে মানুষে 


পদাবলী" রচনা করা ব্রাহ্মধর্মের 


বিভেদ মানতেন না, তাদের চিন্তায় 
সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও ধর্মীয় 


অনুসারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে গেলেন 
তাদের 


অসহিষ্থুতা স্থান পায়নি। সব মানুষ 
একই অরষ্টার সৃষ্টি, অর্থাৎ মূল উৎস 


কাছে অসাম্প্রদায়িক, 
মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল আদর্শ(!), 


ধার কলমের কালি দিয়ে কখনো 


এক; সুতরাং বিভেদ নয় এক্য, সংঘাত 


বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য 


নয় সম্প্রীতি-এ উদার মানবতাবাদী 


অন্ততপক্ষে সহানুভূতিমূলক একটি 


দৃষ্টিভঙ্গিই সেদিন প্রচার করেছিলেন 


লাইনও রচিত হয়নি, বরং 


মুসলিম চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকরা 


মুসলিমবিদ্বেধী কবিতা “শিবাজী উৎ্সব' 


তাদের এ শুভ প্রেরণা নবপ্রাণের সঞ্ার 


লিখে যিনি সমালোচিত হয়েছিলেন 


করেছিল বাঙালির চিন্তা-চেতনা, 
সাহিত্য ও সমাজে ।” বৈষ্ণব 


জাতীয় কবিকে তুলে ধরার চেয়ে 
একজন ভারতীয় বাঙালি কবিকে নিয়ে 


প্রেমভক্তিবাদীরা যদি মানবতাবাদী 
হয়েও থাকে, তবুও তাদের কাব্যে ও 
সাহিত্যে মুসলিম দর্শনের কোনো 


তাদের দৃষ্টিকটু ও একদেশদর্শী 
উৎসাহ-উদ্দীপনা অত্যন্ত দুঃখজনক 
কাজী নজরুল ইসলাম একইসাথে 


উপাদান নেই। আগেই বলেছি, 


ইসলামী ভাবধারারও কবি ছিলেন 


বৈষ্ণববাদ হলো একটি ধর্মীয় দর্শন 
এর মূল হলো, ভক্তির মাধ্যমে ভগবান 
বিষ্ণু বা কৃষ্ণের আরাধনা বা পুজা 
করা। বাংলাদেশের একচোখা 
সেকুলাররা প্রগতিশীলতা. ও 
মানবতাবাদের আদর্শ হিসেবে 


তার কবিতায় ইসলামী ভাবাদর্শ এতই 
গভীর ও সুস্পষ্ট যে, এটাকে বাদ দিয়ে 
তাকে তুলে ধরা সম্ভব না। মূল এলার্জি 
তো এখানেই । এখানেই ধরা পড়ে 


মধ্যযুগের পৌত্তলিক কবি চন্ডীদাসের 


কন্ট্রাডিকশন। 


উদাহরণ টানবে, কিন্তু মধ্যযুগের 


কবি সৈয়দ আলী আহসান, আল 


মাহমুদ ও আবদুল মান্নান সৈয়দের 


অসংখ্য মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের 
মানবিক 


ক্ষেত্রেও। হুমায়ুন আজাদ তার 
সম্পাদিত আধুনিক কবিতার 
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সংকলনণ্রন্থ “আধুনিক বাঙলা কবিতা' 


আলী আহসান, ফজল শাহাবুদ্দীন ও 


বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, “প্রকৃত 
কবি এমন কাউকেই বাদ দিতে 
তাদের কাব্যগ্রন্থের দুষ্পরাপ্যতার জন্যে, 
বাদ পণ়ে থাকতে পারেন; 
বাঙলাদেশের কবিদের বেলা এমন 
ঘটেনি। এখানে সক্রিয় অজস্ব 
কবিযশোপ্রার্থীর মধ্যে তাদেরই 
নিয়েছি, যারা কবি; তবে কয়েকজনকে 
নিইনি, সেটা আমাদের সময়ের 
শোচনীয় দুর্ভাগ্য-সৈয়দ আলী 
আহসান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, 
আল মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দীন ও 
আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা 
নিইনি, আমি নিতে পারিনা, কেননা 
তারা সামরিক একনায়কতু ও 
মৌলবাদে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে মানুষ ও 
কবিতা ও আধুনিকতার বিপক্ষে চ*লে 
গেছেন” (পৃষ্ঠা-১৪)। হুমায়ুন আজাদ 
তার এই সংকলনগ্রহ্থে সেসময় কবি 
ফরহাদ মজহারের কবিতাও 
নিয়েছিলেন, কিন্ত এখন বেঁচে থাকলে 
ফরহাদ মজহার সম্পর্কে তিনি কী 
বলতেন তা নিশ্চিতভাবেই অনুমান 
করা যায়। যাই হোক, ধর্মীয় মূল্যবোধ 
ও ভাবসম্পদকে আশ্রয় করে কবিতা 
লেখা হলে সেটাকে প্রতিক্রিয়াশীল 
বলে অবজ্ঞা করা অযৌক্তিক, কেননা 
যুক্তির খাতিরে এখন বলতেই হচ্ছে 
যে, য় উপাদান তথা 
প্রতিক্রিয়াশীলতা' দিয়েও ভালো 
মানের সমকালীন ধারার কবিতা লেখা 
সম্ভব; কিন্তু কবিতায় প্রগতিশীলতা ও 
প্রতিক্রিয়াশীলতার বিভাজন বা 
মেরুকরণপ্রবণতা প্রকৃতপক্ষে সেকুলার 
এলার্জির লক্ষণ । 


আবদুল মান্নান সৈয়দ'্রা হুমায়ুন 
আজাদদের মতো ধর্মবিদ্বেধী ও 


থাকতে চান, তাহলে তিনি বসে বসে 
শুধু রসচর্চা আর রসকলার সাধনাই 
করুন। তবে একটা কথা মনে রাখা 


প্রথাবিরোধী ও্পনিবেশিক বাঙালি 
সেকুলারদের কাছে “মৌলবাদী, ও 
রর " হিসেবে বিবেচ্য, এর 


জরুরি যে, শুধু উচ্চমারীয় শিল্পকলা ও 
আকাশকুসুম ভারিক্কি নন্দনতত্ত দিয়ে 
জগত ও মানুষ ভোলানোর দিন শেষ 


একটাই কারণ- তাদের কবিতায় 
কখনো কখনো তাওহিদ, রাসূল বন্দনা 
ও জাতি ভাবধারার উপস্থিতি চোখে 


বিশেষ করে এখন মানুষ চরম আর্থ- 
রাজনৈতিকতার যুগে বাস করছে 
এখন একজন বিশ্বনাগরিক হিসেবে 
আপনি সাহিত্য করেন আর যা-ই 


ইউরোপীয় বিজাতীয় আধুনিকতাবাদী 


করেন না কেন, সবই রাজনৈতিক হয়ে 


শিল্পকলার চেতনায় “ধর্ম ও “ঈশ্বর” 


ওঠার দাবি করবেই; কিন্তু আপনি যদি 


নামক বিষয়গুলো এককথায় প্রতিপক্ষ 
হিসেবে গণ্য, যার ফলে ধমীয়ি 
ভাবচেতনা থেকে বিচ্যুত থাকাটাই 
কালক্রমে কবিতা ও সাহিত্যচর্চায় 
আধুনিকতাবাদ হয়ে ওঠেছে। আজ 
এই তথাকথিত আধুনিকতাবাদকেই 
কবিতা ও সাহিত্যের মূলধারা হিসেবে 
একতরফা গড়ে তোলা হয়েছে 
আমাদের এখানকার হাতে গোনা 
ক'জন কবি গৌড়া আধুনিকতা ও 
সেকুলার বয়ান ছেড়ে বেরিয়ে 
এসেছেন বা আসার চেষ্টা করছেন, 
তবুও ফররুখ আহমদ বা আল 


মতো উপেক্ষিত বা 
কো হওয়ার ভয়ে অনেকেই 
অস্বস্তি ও দ্বিধাদ্বন্দে আছেন । 


এমতাবস্থায় কওমী ঘরানার ভাইদের 
মধ্যে যারা কাব্য ও সাহিত্যচর্চা করেন, 
তাদের উদ্দেশে আন্তরিকভাবে বলছি, 
বিগত ২০১৩ সালের ৫ মে'র পর 
থেকে বর্তমান বাংলাদেশ আর আগের 
মতো নেই । এখানে ইতোমধ্যে আদর্শ, 
সংস্কৃতি ও চেতনার জগতে 
রাজনৈতিক ও আদর্শিক মেরুকরণ 


কোনো কবিতা সমকালীন ধারার হতে 
হলে সেটাকে সবসময় পশ্চিমা 


তীব্রভাবে প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে। 
সুতরাং আপনাদের কবিতা, সংস্কৃতি ও 


আধুনিকতাবাদের প্রবণতায় 


সাহিত্যচর্চায় আপন রাজনৈতিক 


ঈশ্বরবিহীন, ধমীয়ি মূল্যবোধবিচ্ছিন ও 
আকাশকুসুম শিল্পকলায় লালিত হতে 


চেতনাকে আড়াল করার কোনো 
সুযোগ নেই, বরং গণমানুষের আপন 


হবে-এমন যুক্তি বা ধারণা স্রেফ 
ওপনিবেশিক গোলামির মানসিকতা বৈ 


কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার এটাই উপযুক্ত 
সময় আপনাদের । আর যদি কেউ 


আর কিছু নয়। সমকালীন বাংলা 
কবিতার ইতিহাসে অন্যতম প্রাসঙ্গিক 


নিজের রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনা 
এবং উম্মাহর প্রতি নিজের করণীয় ও 


ও শক্তিমান কবি আল মাহমুদ, সৈয়দ 
এপ্রিল'১৭ 


কর্তব্য ভুলে মধ্যপন্থী হয়ে নিরাপদ 


আপনার ইতিহাস, রাজনৈতিকত 
(02011) ও আদর্শের জায়গায় 


অসচেতন থাকেন, তাহলে আপনি 
শেষবেলায় হেরে যাবেন। হয়ত 
সাময়িক স্বীকৃতি পাবেন, জনপ্রিয় 
হবেন কিম্বা সাম্প্রতিককালের আইডল 
হবেন; কিন্তু আপনার সাহিত্যচর্চার মূল 
লক্ষ্য তো শুধু এসবই হতে পারে না, 
তাই না? আপনি হয়ত নিজের 
ইতিহাস, রাজনৈতিক আদর্শ ও 
তৌহিদি চেতনা ভুলে ইউরোপীয় 
আধুনিকতাবাদ ও সেকুলার চেতনার 
গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে 
কণ্ঠস্বর কখনো হয়ে উঠতে পারবেন 
না। আপনার কাছে কবিতা গল্প 
উপন্যাস-সর্বোপরি সাহিত্যচর্চা হয়ত 
শ্বেফ রসচর্চা বা রসকলার সাধনা হয়ে 
উঠতে পারে, কিন্ত স্বজাতির বৈশ্বিক 
কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার জন্য আপনাকে 
অবশ্যই স্বীয় ভাবাদর্শ, ইতিহাস ও 
এতিহ্যের সাথে সম্পর্ক রেখেই 
স্বজাতির পক্ষে লিখতে হবে, এটাই 
হোক আজকে আপনার কবিতা ও 
সাহিত্যের এঁতিহাসিক রাজনৈতিক 
দিক। আপনার কবিতা ও সাহিত্যে 
রসবোধের পাশাপাশি নিজের 
রাজনৈতিক, এতিহাসিক ও আদর্শিক 
বোধের নান্দনিকতাও জোরালো হয়ে 
উঠুক, এর ফলে মুসলিম উম্মাহ 
আপনার লেখায় নিজেকে খুঁজে পাবে। 


লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট 


স।ম।কা।লী।ন 


সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ বৈশ্বিক হুমকিতে 


দরিদ্র অসহায় পরিবারের সন্তান, 


পরিণত হয়েছে । ইউরোপ আমেরিকা 


তেমন রয়েছে সর্বাধুনিক শিক্ষায় 


থেকে শুরু করে তৃতীয় বিশ্বের 


শিক্ষিত ধনীর দুলাল। আরও 


দেশগ্তলো কেউ সন্ত্রাস থেকে নিজেকে 
রক্ষা করতে পারছে না। আত্মঘাতী ও 


দুঃখজনক ব্যাপার হলো এর সাথে 
কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে 


চোরাগ্ুপ্তা হামলার শিকার হচ্ছে 


ইসলাম ও মুসলমানের নাম । 


প্রায়শই । সম্প্রতি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 
বাইরে ঘটেছে সন্ত্রাসী আক্রমণ । 


ইদানিং বাংলাদেশেও কয়েকটি 
আত্মঘাতি হামলা ও তার প্রয়াস চোখে 
পড়েছে। দীর্ঘদিন দেশীয় ও 


আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার পরেও উগ্রপন্থা 
ও উত্ব সংগঠনগুলোকে নির্মূল করা 
সমভভব হচ্ছে না। 

ভয়ের কথা হলো, উগ্র মতাদর্শে 
জড়িয়ে পড়ছে সমাজের সব শ্রেণীর 


আত্মঘাতী হামলা একটি অগ্রহণযোগ্য 
পদ্ধতি । এর মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা 
করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, 
আত্মঘাতী বোমা হামলা করে ইসলাম 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও বিধি-বিধান 
প্রয়োগের ধারণাটি আমার কাছে 
গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যুদ্ধের 
ময়দানেও আত্মঘাতী বোমা হামলা 
গ্রহণযোগ্য নয় । রাসুলুল্লাহ সা.)-এর 
যুগেও বিষয়টি গ্রহণযোগ্যতা পায় নি। 
যেমন কোনো এক জিহাদে একজন 


তরুণ ও যুবক । এখানে যেমন রয়েছে 
এপ্রিল'১৭ 


মুসলিম খুব বীরত্লের সঙ্গে যুদ্ধ 


করছিলেন। লোকেরা তার ব্যাপারে 
রাসুল (সা.)-কে বললো, লোকটা কী 
জান্নাতি? রাসুল (সা.) বললেন, 
লোকটা জাহান্নামী । পরে দেখা গেলো 
লোকটি আত্মহত্যা করেছে। 
যুবকদের কাছে আমার প্রশ্ন, এভাবে 
বোমা মেরে, চোরাপ্তপ্তা হামলা চালিয়ে 
কী ইসলামের বিধি-বিধান ও ইসলামি 
আইন ও শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? না 
এভাবে ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা 
সম্ভব নয়। ইসলামের দেড় হাজার 
বছরের ইতিহাসে এভাবে ইসলাম 
প্রতিষ্ঠার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। 

হ্যা, ইসলামে জিহাদ রয়েছে। জিহাদ 
ফরজ । তবে জিহাদ ফরজ হওয়ারও 
কিছু শর্ত রয়েছে। বোমা মেরে দিলেই 
বা বোমা মেরে কিছু মানুষ হত্যা 
করলেই তা ইসলামে বর্ণিত ফরজ 


লালু) আত্আর্তহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


বিধান জিহাদ হয়ে যায় না। এতে 


প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ইসলাম প্রতিষ্ঠা 


নৈতিক শিক্ষা রয়েছে এসএসসি 


ইসলামের কোনো উপকার হচ্ছে না। 
বরং ক্ষতি হচ্ছে। 

এটা অবশ্যই বিবেচ্য যে এসব 
যুবকগণ কেনো আত্মঘাতী হয়ে 
উঠছে। তাদের মনে এমন কী দুঃখ যে 
তারা সবকিছু পাওয়ার পরও নিজের 
জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। অথচ মানুষের 
কাছে জীবন সবচেয়ে প্রিয়। এর 
অনেকগ্তলো কারণের মধ্যে একটি 
কারণ হলো, পৃথিবীব্যাগী মুসলমানের 
উপর অন্যায় ও অত্যাচার । অবিচার ও 
বৈষম্য । আজ মুসলিম সমাজের উপর 
জোরপূর্বক বিভিন্ন বিবর্তনমূলক সিদ্ধান্ত 
চাপিয়ে দিচ্ছে। এসব অন্যায়ের 
প্রতিবাদেই যুব সমাজ উগ্রপন্থা বেছে 
নিচ্ছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য 
আত্মঘাতী হয়ে উঠছে। 

উগ্রবাদ দমন ও সন্ত্রাস বিরোধী 
কার্যক্রমের মাধ্যমেই এ সমস্যার 
সমাধান হবে না। জঙ্গিবাদ দমনে 
আইন ও অস্ত্র প্রয়োগের পূর্বে বিশ্ব 
নেতাদের অবশ্যই মুসলিম নির্যাতন ও 
নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে । 

স্বাধীন মুসলিম দেশের ওপর আক্রমণ 
করে তা ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। 
ইরাকের আক্রমণ যে ভুল তথ্য তথা 
হয়েছিলো 


স্বীকার করেছে। এটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। 
একজন মানুষ অন্য মানুষের উপর 
আক্রমণ করলে যদি সন্ত্রাস হয়, তবে 
স্বাধীন দেশের উপর যখন অন্য দেশ 
আক্রমণ করে তা কেনো সন্ত্রাস নয়? 
এটা অবশ্যই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। স্বজাতির 
উপর অবিচার ও অত্যাচার এবং 
তাদের এমন দুর্দশী মুসলিম যুবকদের 
ক্ষুব্ধ করে তুলছে। 

বাংলাদেশের মূল ধারার এবং শীর্ষ 
স্থানীয় কোনো আলেম এ কাজকে 
সমর্থন করেন না। তাদের পরিচালিত 
কোনো প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদ প্রশ্রয় পায় 
না। তারা মনে করেন, এভাবে ইসলাম 


এপ্রিল”১৭ 


করতে হলে অবশ্যই তা করতে 
দাওয়াত, তালিম ও মানুষকে 
বোঝানের (জনসমর্থন তৈরির) 
মাধ্যমে । কোনো আতঙ্ক সৃষ্টি করে 


পর্যন্ত । এরপরও একজন শিক্ষার্থী এম 
এ পর্যন্ত সাত বছর প্রাতিষ্ঠানিক 
শিক্ষাগ্হণ করে। সেখানে ইসলামি 
শিক্ষার কোনো অংশ নেই। এসএসসি 


পর্যন্ত যা কিছু পড়ানো হয় তার 


ইসলাম কায়েম করা যায় না। 
ইসলামের ইতিহাস ও এতিহ্যের 
মাধ্যমে এবং সাহাবাদের জীবন থেকে 
দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে। 

ইসলাম প্রচার, প্রসার আর প্রতিষ্ঠা যাই 
বলি না কেনো তা সম্ভব হয়েছিলো 
ইসলাম প্রচারকদের চারিত্রিক মাধুর্য, 
সৌন্দর্য, ইসলামের কল্যাণকামিতা ও 
ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তির মাধ্যমে । 
মিডিয়ায় জিহাদকেই সন্ত্রাস ও উগ্রতা 
হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। 
এতে তরুণ প্রজন্ম আরও বেশি বিভ্রান্ত 
হচ্ছে। তাদেরকে সহজেই বোঝানো 
যাচ্ছে যে, কুরআনে বর্ণিত জিহাদেই 
তোমরা অংশগ্রহণ করছো । আসলে 


পুরোটাই বলতে গেলে ব্যক্তিগত 
জীবনে ইসলামের নৈতিক শিক্ষা 
সংক্রান্ত । ফলে তারা জানতে পারে না 
কোনটা হালাল, কোনটা হারাম, 
কোনটা সত্য ও কোনটা মিথ্যা । তাই 
আমাদের তরুণ জনগোষ্ঠীকে সহজেই 
ইসলামের নামে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। 


জিহাদ ও সন্ত্রাসকে গুলিয়ে ফেললে 


যুক্ত করেছেন। সরকার মনে করলো 


হবে না। জিহাদ রাক্ত্রীয় অবকাঠামোর 
মাধ্যমে কিছু শর্ত সাপেক্ষে ফরজ হয়। 
আবার কখনো ফরজে কেফায়া ও 


স্বাধীনা বাংলাদেশের অজ্ুদ্যয়ের 
ইতিহাস এ প্রজন্মের তরুণদের জানা 
দরকার, সরকার তা অনার্স পর্যন্ত সব 


ওয়াজিব হয়। বোমা মারলেই জিহাদ 


সাবজেক্টে বাধ্যতামূলক করলো 


হয়ে যায় না। জিহাদের সুনির্দিষ্ট কিছু 
কাঠামো আছে। মানলে 


একইভাবে তরুণ প্রজন্মকে ইসলামের 
নামে প্রচারিত বিভ্রান্তির হাত থেকে 


জিহাদ অন্যথায় তা সন্ত্রাস বলে 
বিবেচিত হবে। 


বাঁচাতে হলে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত 
ইসলামি শিক্ষা বাধ্যত মূলক করতে 


জিহাদের নামে আজ যা কিছু হচ্ছে 
তাতে প্রকারান্তে মুসলমানেরই ক্ষতি 
হচ্ছে। বিপদে পড়ছে । কোনো কোনো 
দেশে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না, কোথাও 
এয়ারপোর্টে আলাদা জিজ্ঞাসাবাদের 


হবে । আজ সমাজে যারা জঙ্গিবাদের 
সাথে জড়িয়ে পড়ছে, উগ্রপন্থা বেছে 
নিচ্ছে তাদের অধিকাংশই ধর্মীয় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়া করে নি। সুতরাং 
বোঝা যাচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষা উগ্রবাদ 


মুখোমুখি হচ্ছে, তাদের প্রতি সন্দেহের 
দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। এগুলো ইসলাম 


প্রচারের পথে বড় অন্তরায় । 
প্রশ্ন হতে পারে, এ সংকট সমাধানের 
উপায় কী? আমাদের দেশের 


শিক্ষার্থীদের বিশাল একটি অংশ স্কুল, 
কলেজ ও ভার্সিটিতে পড়ে । আমাদের 
জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে ইসলাম ও 


ছড়াচ্ছে না; বরং ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে 
কুশিক্ষাই উপ্ববাদকে উক্ষে দিচ্ছে। 

জাতীয় পর্যায়ে ইসলামি শিক্ষা নিশ্চিত 
করতে পারলে তরুণ প্রজন্ম এ 
ধ্বংসযাত্রা থেকে বাঁচতে পারবে বলে 
আমার বিশ্বাস। শুধু উগ্ঘপন্থা নয়; 
ইসলামি শিক্ষার অভাবে যেসব তরুণ 
নৈতিক ও মানবিক জীবন থেকে 
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বঞ্চিত হচ্ছে, যারা সমাজে চুরি, 
ছিনতাই, সন্ত্রাস করছে, ইভটিজিং 
করছে তারাও উন্নত জীবন গড়ার 
সুযোগ পাবে। যারা ধর্মের সঠিক 
ব্যাখ্যা না জেনে নাস্তিক্যবাদের দিকে 
পা বাড়াচ্ছে, পত্র-পত্রিকা ও ব্লগে 
ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোর্দার করছে 
শিক্ষা কারিকুলামে ইসলামকে সঠিক ও 
পূর্ণাঙ্গরূপে তুলে ধরা যায়। 

মুসলিম উম্মাহর অভিভাবক ওলামায়ে 
কেরাম উগ্ববাদের ব্যাপারে কার্যকর 
ভূমিকা রাখতে পারেন। আমার মনে 
হয়, এ ক্ষেত্রে আলেম উলামা ও পীর- 
মাশায়েখের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
তাদের উপরই আস্থাশীল। তবে 
আলেম সমাজকে অবশ্যই সরকারের 
সাথে দ্বন্ধে না গিয়ে পারস্পারিক 
হবে। সেটাই বেশি ফলপ্রসূ হবে। 
যেমন জাতীয় পাঠ্যপুস্তকের 
পরিবর্তনের বিষয়টি। মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ওলামায়ে 
কেরাম সেসব দাবি জানিয়েছিলেন 
তিনি কিন্ত তা রেখেছেন। একইভাবে 
এ ইস্যুতে যদি তাকে বোঝানো যায় 
যে, এটা নিছক ইসলামের স্বার্থেই। 
এখানে কোনো রাজনীতি নেই। 
তাহলে আশা করি তিনি বিষয়টি 
গুরুত্ের সঙ্গে বিবেচনা করবেন। 
এছাড়া আলেমগণ সভা, সেমিনার, 
আলোচনা সভা ও লেখালেখির মাধ্যমে 
সরকার, জনগণ ও তরুণ প্রজন্মের 
সামনে ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষার 
স্বরূপ তুলে ধরতে পারেন। সচেতনতা 
তৈরি করতে পারেন; ওয়াজ, মাহফিল 
ও মসজিদের খুত্বায়ও তারা 
গণসচেতনতার কাজ করতে পারেন৷ 


লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমরগনী এমইএস কলেজ, চট্টথাঁম 
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গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 
-সামাজিক অগ্রগতি, র পডিনাডি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 
* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 
*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 


4) আত্তা্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


টা টি 62- 
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লে 


মাসউদুল আলম 


[বিশ্বব্যাপী একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইসলাম এগিয়ে যাচ্ছে। ককিংস ইন্সটিটিউশনের সিনিয়র রিসার্চ 
ফেলো শাদি হামিদ তার 1510/170 1202711071115771- 1101 11125174216 0৮০7 1517 15 
16579177712 176 7০714 শীর্ষক বইয়ে এই পরিবর্তনের একটি চিত্র এঁকেছেন ॥ 77/77751- 15177711515 
0০7০০7172 17677 1510711571 শিরোনামে বইটিতে একটি চ্যাপ্টার রয়েছে । তিউনিশিয়ার রাজনীতি, 


বিশেষত সেখানকার ইসলামপন্থীদের করর্কৌশল বোঝাপড়ার একটা চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি। এরই অংশ 
হিসেবে পাঠকদের জন্য এই চ্যাপ্টারটির ধারাবাহিক অনুবাদ করছেন মাসউদুল আলম ॥] 


আন-নাহদার নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা 
নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনড় বা 
কঠোর মনোভাবসম্পন্ন, তাদের মাঝে 


সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। ২০১৩ সালের 


করে দেন। তিনি আমাকে বলেছেন, 


ফেব্রুয়ারিতে সংসদীয় অধিবেশনের 


“আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি 


একটা উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে আমি আল- 


শরীয়াহ আইনে বিশ্বাস রাখেন না। 


শায়খ হাবীব আল-লাউজ অন্যতম 
থাকে, সে জন্য তিনি নিজ উদ্যোগে 


লাউজের সাথে প্রথমবারের মতো দেখা 


আমাদের সবাই বিশ্বাস করে, একদিন 


করি। আন্দোলনটির এ অন্যতম 


মদ নিষিদ্ধ করা হবে। আমাদের 


এঁতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এখন বেশ বৃদ্ধ 


ইসলামী আইডিয়াগুলো সর্বোৎকৃষ্ট 


এক ধরনের অভিভাবকের ভূমিকা তের বছরের নির্জন কারাবাসকালে পদ্ধতিতে কীভাবে তুলে ধরা যায়, 
পালন করেন। দলটি দিন দিন তার একটি চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেটা নিয়েই কেবল আমাদের 
আপসের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় তিনি কিন্তু তাকে দেখতে বিশ বছরের মতদ্বৈততা ।”১ 


উদ্িগ্ন। ১৯৮০-এর দশকের শেষ 
দিকে আন্দোলনটি যখন নিজের নাম 


প্রাণবন্ত যুবকের মতোই মনে হচ্ছিল 


দু'বছর পর যখন তার সাথে আমি 


ইতিহাস নিজের পক্ষে ছিল বলে 


আবার দেখা করলাম, তখন তিনি 


“হারাকাত আল-ইতিজাহ আল- 


বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি যেভাবে 


আগের মতো নিঃশঙ্ক ছিলেন না। এ 


ইসলামীর পরিবর্তে “আন-নাহদা' 
গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়, তখনো তিনি এ 
সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন । দুই 


আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলে, তিনি 


দু'বছরে অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়ে 


সেভাবেই কথা বলছিলেন। নিছক 


গেছে। তিনি যে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে 


কৌশল হিসেবে মধ্যপন্থার দিকে 


পড়ছেন, তা বুঝতে পারছেন। তিনি 


দশক পর এখনো তিনি একই ধরনের 
এপ্রিল'১৭ 


দলের এগিয়ে যাওয়াকে তিনি নাকচ 


আমাকে আন-নাহদার সদর দপ্তরে 


__ল্ল্্ু। আত্তার্তহীদ ১০ 
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দেখা করতে বলেছিলেন। কিন্ত্ 
সেখানে তো প্রায় সবাই তার থেকে 


তারা সবসময় আপনাকে সন্দেহ 


আরোপিত অভিযোগকে ভুল প্রমাণ 


করবে ।২ তবে নির্বাচনী কৌশল নিয়ে 


ভিন্ন চিন্তাধারা পোষণ করে। তাই 


মতদ্বৈততার ব্যাপারটি আরো জটিল। 


আমি ভাবলাম, তিনি যেহেতু দলের 


নির্বাসিত অবস্থায় যারা বড় হয়েছে 


নতুন দৃষ্টিভজির সাথে আসলেই 
মানিয়ে নিতে পারছেন না, তাই 


৪9215277 
লাগা কাজ করে। 
এর পাশাপাশি ব্যক্তিও গুরুত্ৃপূর্ণ। 


কিংবা আন্দোলনের সংস্পর্শ যারা 


অন্যান্য ইসলামপন্থী আন্দোলনে বড় 


পায়নি, সেসব তরুণরা দলের নেতৃতে 


মাপের চিন্তাবিদ বা তান্তিকের অভাব 


সেখানে তার সাথে দেখা করাটা উচিত 


চলে আসায় তিনি উদ্দিগ্ন। তার মতে, 


হবে না। সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের 
অধিকাংশই তরুণ। যাদের কমন 


এটাকে কৌশল হিসেবে নিলেও 
অচিরেই এর জন্য মূল্য দিতে হবে। 


পোশাক হলো সাদা শার্ট, কালো স্মুট, 


রয়েছে। গত কয়েক দশকে মিশরের 
ব্রাদারডে এমন কেউ নেই। 
অন্যদিকে আন-নাহদার ক্ষেত্রে রশিদ 


আপনি যদি বার বার কোনো কিছু 


মানানসই চিকন কালো টাই। যেন 
আমরা একটি ফ্যাশন শুট সেশনে এসে 


বলতে থাকেন, তাহলে এক পর্যায়ে 
আপনি তা বিশ্বাসও করতে শুরু 


পড়েছি স্যুটগুলো চোখে পড়ার মতো 


করবেন। তবে দিন শেষে কেউই মনে 


ঘানুশীর মতো বড় মাপের একজন 
তাত্তিক রয়েছেন। যিনি দলটির জন্য 
একটি স্বতন্ত্র ভিশন দীড় করিয়েছেন । 
তুর্কি. মডেলকে আন-নাহদার 


সুন্দর করে বানানো এবং পরনের 


করছে না যে, তারা “ডবল ডিসকোর্সে 


প্যান্টগ্তলো বেশ সরু। অন্যদিকে, 


পশমি টুপি (তিউনিশিয়ায় এটি শাশিয়া 


লিপ্ত আছে (আন-নাহদার বিরোধীরা 
সবসময় এই অভিযোগই করে থাকে)। 


অনুপ্রেরণার বড় উৎস মনে করা হলেও 
একেপির সাথে আন-নাহদার স্পষ্ট 
পার্থক্য রয়েছে। এ দু'পার্টির 


আপনি যা প্রকাশ্যে বলেন ও করেন 


মতাদর্শিক মিলের জায়গাটি হলো 


এবং আপনি যা বিশ্বাস করেন এ 


নামে পরিচিত)। যা হোক, আমরা 


দুইয়ের মাঝখানে ব্যবধান কমিয়ে 


একটি বড় কনফারেন্স রুমের এক 


আনতে হলে আপনাকে সম্ভবত 


উভয় দলই ব্রাদারহুড ঘরানার নমনীয় 
এবং অধিক সেক্যুলারবান্ধব একটি 
ধারা। এরদোয়ান হচ্ছেন ইস্তাম্বলের 


প্রান্তে বসলাম। কিন্তু কিছু লোক 
সেখানে উচ্চৈঃম্বরে কথাবার্তা বলছিল 


আপনার বিশ্বীসের দিকেই ফিরে যেতে 
হবে । এখন কেউ বলতে পারে, এটাই 


আন্দোলনটির একজন এঁতিহাসিক 


তো রাজনীতির মূলকথা ৷ (আবার এটি 


যে এখানে বসে সাক্ষাৎকার 


বিপরীতভাবেও সত্য হতে পারে। 


তৃণমূল থেকে উঠে আসা একজন দক্ষ 
রাজনীতিবিদ । তিনি তার ধর্মীয় 
পরিচয়ে ফিরে গেছেন। কারণ, কিছু 
ক্ষেত্রে এটি কাজ দিয়েছে। অন্যদিকে 


চেষ্টা করছেন, তারা তা 


অর্থাৎ নির্বাচনী রাজনীতির সুবিধার 


খেয়ালই করছিল না। ফলে 
স্টাফদেরকে তিনি একটি শান্ত রুমের 


জন্য “মধ্যপন্থীরাঁ" বেশি বেশি 


ঘানুশী হলেন একজন ইন্টেলেকচুয়াল । 
তাই নির্বাচনে জেতার চেয়েও তার 


রক্ষণশীল ধ্যানধারণার কথা বলে 


ব্যবস্থা করতে বললেন । কিছুক্ষণ পর 


কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজের 


থাকতে পারে এবং সময়ের ব্যবধানে, 


অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করা। কিন্তু 


আমরা এই পাঁচতলা ভবনটির টপ 


তাদের ব্যবহৃত এইসব রেটরিক তারা 


ফ্লোরের একটি ছোট রুমে স্থানান্তরিত 
হ্ই। 


নিজেরাই বিশ্বাস করা শুরু করতে 
পারে ।) 


দ্বিমত পোষণ করলেও আল লাউজ 


আন-নাহদা যে “ব্যতিক্রমধর্মী” এবং 


সবসময় দলের প্রতি অনুগতই ছিলেন । 
কিন্ত এবার তিনি দলের ব্যাপারে তার 


অনুসারীরা ব্যাপারটির গুরুতৃ অনুধাবন 
করার আগেই হয়তো দলীয় প্রধান 
হিসেবে কয়েকটি নির্বাচনে তিনি হেরে 
যেতে পারেন। ঘানুশীর জীবনী লেখক 


অত্যন্ত প্রগতিশীল একটি ইসলামপন্থী 
দল এর একটি নিদর্শন হলো দলটি 


আজ্জাম তামিমী (যিনি নিজেও 
হামাসের সাথে সশ্রষ্ট একজন 


খোলামেলা ও ছাচাছোলা সমালোচনা 


নানা মতের ব্যক্তিদেরকে নেতৃতে স্থান 


তুলে ধরলেন । তিনি সমালোচনাগুলোর 


দিয়েছে। তাদের এ আত্ম-উপলন্ধি 


সুপরিচিত ইসলামপন্থী) আমাকে এ 
ব্যাপারে বলেছেন, “ঘানুশী নিজেই 


একে সবগুলো 


একটা তালিকা দিলেন এবং একে তাদেরকে সমাজের মুূলধারায় বিভিন্ন সময় স্ববিরোধী কাজ করেছেন । 
নিয়ে বিস্তারিত পরিচালিত করেছে । এর ফলে তাদের কারণ একজন ইসলামী চিন্তাবিদ 
বললেন। প্রথমত কর্মকর্তাদের তৈরি রক্ষণশীল অংশ অসন্তুষ্ট হলেও যথেষ্ট হিসেবে তিনি একভাবে চিন্তা করেছেন, 


করা দায়সারা, সাদামাটা ও রেডিমেড 
প্রচারণায় সীমাবদ্ধ থাকলে নির্বাচনে 


নাড়া খেয়েছে। “আমরা গর্বিত' 


কিন্তু একই সময়ে রাজনীতিবিদ 


একথাটা তাদের মুখে আমি অনেকবার 


হেরে যাওয়াই তো আন-নাহদার জন্য 
স্বাভাবিক ব্যাপার। তিনি আরো 


শুনেছি। ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে 
সমন্বয় সম্ভব' সন্দেহবাদী সেক্যুলারসহ 


হিসেবে তাকে ভিন্নভাবে কাজ করতে 
হয়েছে। এ দুইয়ের মধ্যে সবসময়ই 
একটা টানাপড়েন রয়ে গেছে ।”* 


বলেছেন, সেক্যুলারদের কাছে 


আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট এই 


কিছু বিষয় বিবেচনায় ঘানুশীর ভিশন 


পৌছানোর যত চেষ্টাই আপনি করেন, 
এপ্রিল'১৭ 


বক্তব্য তুলে ধরে নিজেদের প্রতি 


হয়তো স্বতন্ত্র একটা কিছু। তবে 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


তিউনিশিয়ার রাজনীতির বাস্তবতায় 


ইসলামপন্থার অন্যতম বড় ব্যর্থতা 


তার পদক্ষেপের ফলাফল সবসময় 


(কিংবা সফলতা । এটি নির্ভর করে 


সঙ্গতিপূর্ণ বা সুস্পষ্ট নয়। আন-নাহদা 


আপনার দৃষ্টিভজির ওপর) । 


কি একটি বিপ্লবী দল নাকি 


ঘানুশীর বন্ধু ও সমমনা আবদুল 


ততদিন কেউ না কেউ তা পূরণ করে 
চলবে । 

তবে এখানে আরেকটা সমস্যা আছে। 
কথা ও কাজে আন-নাহদা সম্ভবত 


সংস্কারপন্থী? উল্লেখ্য, আগের মতো 
দলটির বিপ্লবী চরিত্র অক্ষুন্ন নেই এ 
অভিযোগ তুলে ইতোমধ্যে বেশ 


মোনায়েম আবুল ফুতুহ স্পষ্টত এ 


ঠিকই আছে, কিন্তু তারপরও সন্দেহ 


কারণেই মিসরের মুসলিম ব্রাদাহুড 
থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। ২০১২ 


থেকেই যায়। আর ব্যাপারটা এমন 
কিছুও নয়, যার ওপর দলের নেতাদের 


কয়েকজন সুপরিচিত নেতা দল ত্যাগ 
করেছেন। দলটি মন্ত্রী পরিষদের একটি 
পদ গ্রহণ করায় তারা কি সরকারী দল, 
নাকি বিরোধী দল; নাকি একই সাথে 
উভয়ই? আন-নাহদা কি একটি 
আন্দোলন, নাকি পার্টি নাকি 


সালে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য বিদ্রোহী 


নিয়ন্ত্রণ আছে। অন্যদিকে, 


প্রার্থী হিসেবে প্রচারণার সময় তিনি 
একটি সালাফী টিভি চ্যানেলের সাথে 


ইসলামপন্থীরা ইসলামপন্থী হওয়ার 
কারণেই 


সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেছিলেন, 


সেক্যুলাররা 
ইসলামপন্থীদেরকে ঘৃণা বা অবিশ্বাস 


“বর্তমানে যারা নিজেদেরকে লিবারেল 
কিংবা বামপন্থী হিসেবে দাবি করে 


উভয়টিই? যদি উভয়টিই হয়, তাহলে 


করে । ইসলামপন্থীরা বাস্তবে কী করে, 
সেটা তাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। এটা 


তাদের অধিকাংশই ইসলামী 


তা কি টেকসই হবে? দলটি নিজেই 
যখন ধর্মীয় রেফারেনের গুরুতৃ কমিয়ে 
দিচ্ছে, সেখানে “এটি এমন একটি 


মূল্যবোধকে মেনে চলে ও সম্মান 
করে । এটা নিছক একটি রাজনৈতিক 
পরিচয় মাত্র। তারা শরীয়াহ সমর্থন 


দল, ধর্মীয় রেফারেন্স যার ভিত্তি এ 
কথার মানে আসলে কী? 


আন-নাহদা ও ইসলামিস্ট 

এক্সেপশনালিজমের সমস্যা 

দশকের পর দশক ধরে চাপিয়ে দেয়া 
সেক্যুলারাইজেশনের অবসানের 
দ্বারপ্রান্তে এসে তুরক্ষের মতো 
তিউনিশিয়াও পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি 
তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠেছে 
দেশটির সেক্যুলার প্রেক্ষাপটে 
ইসলামের পুনর্জাগরণের তৎপরতা 
কীভাবে সাধিত হচ্ছে? ঘানৃশীর 
পরিকল্পনা ছিল ইসলামপন্থা, এমনকি 
সম্ভবত “ইসলামের” মধ্যেও (ইসলাম 
ও ইসলামপন্থা এ দুটিকে পরস্পর 
সম্পর্কিত ধরে নিয়ে) পরিবর্তন আনা 
এটি করতে গিয়ে তিনি তার পুরো 
জীবনের অর্জনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে 
দিয়েছিলেন। তার চিন্তা ছিল ইসলাম 
ও ইসলামপন্থাকে ভারসাম্যপূর্ণ 
অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারলে 
মতাদর্শিক বিভাজন থেকে বেরিয়ে 
আসা যাবে । এটি খুবই দারুণ চিন্তা 
ছিল। বহুকাল পূর্বে এক্য ও সংহতির 


মূল সূত্র ছিল ইসলাম। কিন্তু 
ইসলামপন্থা এসে একে 
রাজনৈতিকীকরণ করেছে। এটা 


এপ্রিল'১৭ 


সত্য যে, আন-নাহদার সংস্পর্শে এসে 
লোকজন রক্ষণশীল প্র্যাকটিসিং 
মুসলিম হিসেবে গড়ে ওঠে । যেমন- 
কোনো মিটিংয়ের আগে বা পরে দলীয় 


করে এবং কখনোই এর বিরোধিতা 


নেতৃবৃন্দ সাধারণত জামায়াতের সাথে 


করে না।” আবুল ফুতুহর মতে, এক 


নামাজ আদায় করে। ইসলাম হলো 


দৃষ্টিতে সকল মুসলমানই সালাফী 
যেহেতু সবাই ইসলামের প্রাথমিক 
যুগের একনিষ্ঠ মুসলিম তথা 
সালাফদের অনুসরণ করে থাকেন 


তাদের শুরুর পয়েন্ট, এমনকি শেষ 
পয়েন্টও বটে। তবে 


যেন তিনি বলতে চাচ্ছেন কার্যত 


আমরা সকলেই তো ইসলামপন্থী, 


তাহলে কেন আমরা এ নিয়ে 
মতবিরোধে লিপ্ত? 


মতবিরোধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ নিশ্চয় 
ছিল। তাই একটি মধ্যপন্থী অবস্থানে 
যাওয়ার জন্য আন-নাহদা যতই চেষ্টা 


দিয়েছিলেন। দেখেই মনে হয়েছে এই 
ব্যক্তি অত্যন্ত পরহেজগার । আন্দোলন 
ও শায়খের (আন-নাহদার কর্মীরা 


করুক না কেন, দিন শেষে দলটির 


ঘানুশীকে শ্রদ্ধার সাথে “শায়খ' বলে 


পরিচয় আন-নাহদাই রয়ে গেছে। যদি 


সম্বোধন করে) নেতৃত্ের ওপর স্থাপিত 


আন-নাহদা এই পরিচয় ত্যাগ করে 


গভীর আস্থার ওপর ভিত্তি করেই এই 


একটি “লিবারেল দলে পরিণত 
হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে কী 
ঘটবে? আপাতদৃষ্টিতে হয়তো মনে 


সহকারী জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি 
গড়ে তুলেছেন বলে মনে হলো 
নীরবতার কারণে গাড়ির ভেতর একটা 


হবে, একটি ইসলামপন্থী দলের চেয়ে 


অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হয়েছিল 


বিদ্যমান অন্যান্য লিবারেল দলগুলোই 


পরিবেশটাকে হালকা করতে আমি 


লিবারেল হিসেবে ভালো। যদিও 


আলাপ শুরু করার চেষ্টা করলাম 


ঘানুশী অনেক বেশি উদারতা দেখাতে 


শীঘ্বই আমরা আলাপে মগ্ন হয়ে 


রাজি।৫ আন-নাহদা আগের পরিচয় 


পড়লাম। এক পর্যায়ে জানতে 


থেকে সরেও আসলেও অন্য কেউ 


চাইলাম, মদ্যপায়ী কোনো ব্যক্তি আন- 


এসে সেই শন্যস্থান ঠিকই পূরণ করে 


নাহদায় যোগ দিতে পারে কিনা । এ 


নেবে। যতদিন পর্যন্ত একটি পরিপূর্ণ 


ধরনের প্রশ্নের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন 


ইসলামী রাজনীতির আবেদন থাকবে, 


না। যা হোক, তিনি দলের সদস্য 


__0 আত্তার্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 
হওয়ার শর্তগুলো বিস্তারিতভাবে 


একাডেমিকরা সঙ্গত কারণেই 


উত্তম। এই ধারণা তাদেরকে 


জানালেন। সদস্যপ্রার্থীর নৈতিক 
চরিত্রের ব্যাপারে কাউকে সাক্ষ্য দিতে 


অসম্ভব প্রায়। অবশ্য কেউ 
পান ছেড়ে দিয়ে ভালো মুসলমান 
হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে 
সম্ভবত তার পক্ষে দলে যোগদান করা 


সম্ভব । 
এ ণ থেকে দেখলে বলা যায়, 
এ আধুনিক দলের যাবতীয় 


মতো। 
সাবেক নেতা রিয়াদ শাইবী আমার 
কাছে ব্যাপারটা বর্ণনা করেছেন 
এভাবে, “দল ত্যাগ করাকে অনেকটা 
ধর্মত্যাগের মতো ব্যাপার হিসেবে 
দেখা হয়।” অধিকাংশ ইসলামপন্থী 
দলের মতো আন-নাহদাও *শুমুলী”, 
অর্থাৎ সর্বাত্রকবাদী ধারার দল 
ব্রাদারছড ঘরানার সংগঠনগুলোর 
প্রাথমিক পরিচয় হলো, এরা দল নয়, 
মূলত আন্দোলন। এর মানে হলো, 
এটি জীবনের সকল দিককে পরিঝেষ্টন 
করে আছে। এই সংগঠনগুলো ধর্মীয় 
শিক্ষা প্রদান করে এবং নানা ধরনের 
সাহায্য-সহায়তামূলক কাজকর্ম করে 
থাকে। সংগঠনের সদস্যরা যখন 
সমাজে একঘরে হয়ে যাওয়ার 
আশঙ্কায় ভোগে, সংগঠন তখন 
তাদেরকে ভ্রাতৃত্ববোধ ও গোষ্ঠীবদ্ধতার 


ইসলামপন্থীদের ময়দানের তৎপরতার 


আত্মতুষ্টির দিকে নিয়ে যায়। তারা 


দিকে মনোযোগী হয়েছেন। হ্যা, 


তখন ভাবে, আমরা নিছক জাতির 


তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করা 


সদস্য মাত্র নই আমরাই হলাম জাতির 


সহজ । এটাকে আপনি মূল্যায়ন করতে 


বিবেক । 


পারেন। এটা বোধগম্য ব্যাপার । কিন্তু 
ইসলামপন্থীদের প্রকৃত পরিচয় কী, 
তার ওপর ফোকাস করা বেশ কঠিন 


এমনকি আন-নাহদার সবচেয়ে প্রাগ্সর 
ব্যক্তিরাও প্রচ্ছন্নরভাবে মনে করেন, 


কারণ একজন ব্যক্তির মনের খবর 
কখনোই সত্যিকার অর্থে জানা যায় 


আলাদা । তারা অনেক কিছু করেছে এ 
জন্য নয়, বরং নিজেদের সম্পর্কে 


না। এর মানে হলো, ইসলামপন্থী 


তাদের যে ধারণা সে কারণেই তারা 


সংগঠনগুলো যে ধরনের লোক তৈরি 


এমনটি ভাবে । এ ব্যাপারে ঘানুশীর 


করছে, তার পরিবর্তে আমরা কেবল 
কিছু নির্দিষ্ট টার্ম বা রেটরিক বিশ্লেষণ 


ঘনিষ্ট সহযোগী নুরুদ্দীন আরবাউয়ীর 
সাথে আমার আরো কিছু ইন্টারেস্টিং 


করেই এসব সংগঠনকে বুঝার চেষ্টা 
করি। যদিও এসব সংগঠনের ব্যাপারে 


কথাবার্তা হয়েছে। ধর্মের গুরুতৃকে 
কমিয়ে দেশের সবচেয়ে দক্ষ লোকদের 


অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা রয়েছে, 
তারপরও তাদের “সর্বাত্মকবাদী 
বৈশিষ্ট্য (571007717455771 


নিয়ে আন-নাহদাকে নতুন করে 
সংগঠিত করার মাধ্যমে দলটির যে 
নতুন পরিচয় দাড়িয়েছে, তিনি এর 


717০) অনালোচিত রয়ে গেছে 
এই সংগঠনগুলোর ব্যাপারে যেসব 
উপসংহার টানা হয়, আসলে তারা 
এরচেয়েও বেশি কিছু । তারা একটি 


প্রবল সমর্থক । আমি তাকে জিজ্ঞেস 
করেছিলাম, দারিদ্য বিমোচন ও 
কর্মসংস্থান প্রশ্নে অন্য যে কোনো 
সেক্যুলার দল থেকে আন-নাহদাকে 


আন্দোলন । তাদের সদস্যপদ গ্রহণের 
গভীর তাৎপর্য রয়েছে। এ 
সংগঠনগুলোর সদস্যপদের কাঠামো 
সাধারণত ক্রমসোপনমূলক হয়ে 


কেউ বেশি দক্ষ মনে করবে কেন, 
যেখানে সেক্যুলার দলগুলোতে আরো 
বড় বড় অ. রয়েছে এবং 
সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতাও 


থাকে। বিশেষত ব্রাদাহুড ঘরানার 


তাদের বেশিঃ তখন তিনি স্বীকার 


সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে 


করেন, “আন-নাহদা, নিদা তিউনেস 


সত্য। যা হোক, আন-নাহদা হলো 
একের ভেতর দুই অর্থাৎ একইসাথে 


কিংবা অন্যান্যদের কর্মসূচির মধ্যে মিল 
রয়েছে, এটা সত্য। তাহলে আমরা 


দল ও আন্দোলন । তাই দলটিতে কেউ 


এমন কী করলাম, যার জন্য নাগরিকরা 


যোগ দিতে রঃ তাকে আগে 


আন-নাহদাকে ভোট দেবে? 


আন্দোলনের মেনে নিতে 


এরদোয়ানের মতো বলতে চাই, 


হয়। আইনী এ নি কারণে 


চেতনায় আবদ্ধ করে। সম্ভবত এটাই 


সরকার অনুমোদিত দলগুলোতে যে 


এই সংগঠনগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 


কেউ যোগ দিতে পারে । সেদিক থেকে 


ব্যাপার । রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে ওঠলে 
এবং সমাজ দুর্বল হয়ে পড়লে যে 


যে কেউ আন-নাহদায়ও যোগ দিতে 


আমরা চুরি করি না।' বিষয়টিকে 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ২০০৬ 
সালের নির্বাচনে ফিলিস্তিনীরা ফাতাহর 
পরিবর্তে হামাসকে কেন ভোট 


পারে। অন্তত তান্তিকভাবে এটি সত্য । 


ধরনের শুন্যতা তৈরি হয়, তা পূরণে 
তারা এগিয়ে আসে। স্বৈরাচারী 
শাসনামলে তাদের কোনো কর্মী যখন 


কিন্তু আন-নাহদা কিংবা অন্য যে 


দিয়েছিল, সেই উদাহরণ তুলে ধরেন: 
হামাস যখনই কোনো কর্মসংস্থানমূলক 


কোনো বড় মাপের ইসলামপন্থী দলের 
বাস্তব অবস্থান এর থেকে ভিন্ন । আন- 


অন্যায়ভাবে জেল খাটে, তখন ওই 


নাহদার টিপিক্যাল সদস্যদের ব্যাপারে 


প্রজেক্টের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে 
পেরেছে, তার শতকরা ৯০ টাকাই 
প্রাপ্য ব্যক্তিরা পেয়েছে। বড়জোর ১০ 


বলতে গিয়ে রিয়াদ শাইবি বলেছেন, 


আর্থিক, আইনগত ও নৈতিক সাপোর্ট 
দিয়ে থাকে। 


এপ্রিল'১৭ 


তারা নিজেদেরকে সমাজের অংশ মনে 
করে না। তারা মনে করে, তারা হলো 


টাকার দুনীতি হয়তো হয়েছে। কিন্তু 
আপনি যদি একই প্রজেক্টের জন্য এই 
একশ টাকা ফাতাহকে দিতেন, তাহলে 


7717.) আত্তার্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


৯০ টাকাই দুর্নীতির কারণে নষ্ট হয়ে 
যেত।? 

আমার কাছে মনে হয়েছে, আরবাউয়ী 
পাশ্চাত্যের 


ধরনের প্রবণতা থাকাটা খুব একটা 
সমস্যাজনক নয়। 
ইসলামপন্থীদের কাঁধে সরকার 


ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো দলের 
সদস্যদেরকে উচ্চ পদগুলোতে নিয়োগ 
দিয়ে থাকে। কিন্তু একটি রক্ষণশীল 


পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়ার পর 


বিবেচনায় রেখে 
করেছেন। ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে 


আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু 


এটা নিশ্চয় একটা ইস্যু। প্রতিষ্ঠিত 


অন্য রকম। কেননা, এ ধরনের 


গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত সরকারী 


লোকদের মনে যদি কোনো ভীতি 


দলগুলোর পক্ষে প্রভাব বিস্তারসহ নানা 


আন্দোলন দলীয় ব্যবস্থাকে ছাড়িয়ে 
যায়। তারা নিজেদের এমন 


থেকে থাকে, তা যেন দূর হয়। যেন 
ইসলামপন্থীরা পুরোপুরি সেক্যুলারদের 


ধরনের সুযোগ-সুবিধার পথ খোলা 


সদস্যদেরকেই নিয়োগ দান করে, যারা 


থাকে। কিন্তু এর সুযোগ নিয়ে আপনি 


সামষ্ঠিকভাবে আনুগত্যের সুগভীর 


মতোই, বরং তাদের চেয়েও ভালো । 
কারণ তারা কম দুনীতিগ্রস্ত । নিছক সৎ 


যদি ক্ষমতা কেন্দ্রে একটি বিশেষ 
ধর্মীয় কিংবা নৈতিক প্রাধান্য তৈরি 


থাকা এবং একটি চমৎকার অর্থনৈতিক 


করতে চান, তাহলে এক ধরনের 


কর্মসুচি হাজির করাই রাজনীতিবদদের 
জন্য যথেষ্ট, বাকি সবকিছু অন্যদের 


গণবিচ্ছিনতা (৫7০971197০7 
2001/5197) তৈরি হতে পারে। 


মতোই চলবে তারা সত্যিই যদি 


তিউনিশিয়ায় আন-নাহদা ও মিশরে 


এমনটি ভেবে থাকে, তাহলে তা নিছক 


ব্রাদারহুড অল্প যে কয়েকদিন ক্ষমতায় 


সরলতা মাত্র। কিন্তু আরবাউয়ীর 


ছিল, সে সময় নন-ইসলামিস্ট শিবিরে 


মন্তব্য শুনতে যত নির্দোষই মনে হোক 
না কেন, এটা ইসলামপন্থীদের ধর্মীয় 
কমিটমেন্টের পরিপন্থী। কারণ 


এ রকম ধারণাই ছড়িয়ে পড়েছিল 
তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে 
'ব্রাডারহুডকরণের' অভিযোগ 


ইসলামপন্থীরা শুধু ভালো মানুষই নয়, 
ভালো রাজনীতিবিদ হওয়ার ব্যাপারেও 


জোরালো হয়ে উঠেছিল। বিরোধীদের 
এই দাবি অনেক বেশি অতিরঞ্জিত 


প্রতিজ্ঞাদ্ধ। এর মানে হলো, 
ইসলামপন্থী দলগুলো নিজেদেরকে যে 


হলেও তারা ছিল বরাবরই সক্রিয় 
তাদের মধ্যে ভেতরে ভেতরে এমন 


ধরনের “স্বাভাবিক দল হিসেবে দাবি 


ভীতি কাজ করেছে যে, ইসলামপন্থীরা 


করে, শতভাগ আন্তরিকতা থাকা 


অত্যন্ত গোঁড়া। তাদেরকে কিছু 


সক্তেও তারা কখনোই তেমনটি হতে 
পারবে না। 
যা হোক, স্বৈরাচারী শাসনামলে এই 


শোনানো যায় না। তারা অন্য যে 
কিছুর চেয়ে সাংগঠনিক স্বার্থকে বেশি 
গুরুত্ব দেয়। যে কোনো গণতান্ত্রিক 


বন্ধনে আবদ্ধ । 
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আল্লাহর জন্যে অপর 
মুসলিম ভাইকে 


না ₹ 
২ 


(মাওলানা নু'মান ইবনে আবুল বাশার (রহ.) পটিয়া আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়ার প্রাক্তন মেধাবী ছাত্র । 
আরবী ভাষা ও সাহিত্যে ছিল তীর বেশ পারঙ্গমতা । আরবী থেকে বাংলায় অনুবাদেও তীর হাত ছিল 
পাকা । বেশ কিছু পুস্তিকা রচনা করেন এবং অন্যদের সাথে মিলে তিনি পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদ 
সম্পন্ন করেন। কয়েক বছর আগে আকস্মিকভাবে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন । তার স্মৃতির প্রতি 
সম্মান জানিয়ে তার লিখিত নিবন্ধটি আত-তাওহীদের পাঠকদের খিদমতে পেশ করছি । আল্লাহ তায়ালা 
মাওলানা নু'মান বিন আবুল বাশার (রহ.)-কে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন, আমিন-সম্পাদক) । 


আল্লাহর জন্য ভালবাসা সম্পর্কে 


১. আল্লাহর জন্য ভালবাসা 


জাহেলী যুগে মানুষের কোন ধারণা 
ছিল না। স্বাদেশিকতা বংশ সম্পর্ক বা 
অনুরূপ কিছু ছিল তাদের পরস্পর 
সম্পর্কের মূল ভিত্তি। আল্লাহর বিশেষ 
দয়ায় ইসলামের আলো উদ্ভাসিত হল। 
পরস্পর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় উৎকর্ষ 
আসল । ধর্মীয় সম্পর্ক সর্বোচ্চ ও 
সুমহান সম্পর্ক হিসেবে রূপ লাভ 
করল । এ-সম্পর্কের উপরেই প্রতিদান, 
পুরস্কার, ভালবাসা ও ঘৃণা সাব্যস্ত 
হল। ইসলামের বিকাশের সাথে সাথে 
ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও আল্লাহর জন্য 
ভালবাসা ইত্যাদি পরিভাষা চালু হল। 
আল্লাহর জন্য ভালবাসার অর্থ হচ্ছে, 
এক মুসলিম ভাই অপর মুসলিম 
ভাইয়ের কল্যাণ ও আল্লাহর আনুগত্য 
কামনা করা । সম্পদের মোহ, বংশ বা 
স্থান ইত্যাদির কোন সংশ্লিষ্টতা এক 
অপরের সম্পর্কের ও ভালবাসার 
মানদণ্ড হবে না। 


আল্লাহর জন্য ভালবাসার 
কতিপয় ফযীলত 
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স্থাপনকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। 


ভালবাসা স্থাপনকারী, পরস্পর উঠা- 
বসা-কারী, পরস্পর সাক্ষা্কারী, 


আবু হুরাইরা (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “এক 
ব্যক্তি অন্য গ্রামে বসবাসকারী নিজ 
ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের 
হল। মহান আল্লাহ তার জন্য পথে 


পরস্পর ব্যয়কারীদের জন্য আমার 
ভালবাসা অবধারিত" (মুসনদে আহমদ: 
২১৭১৭) | 
২. মহান আল্লাহর জন্য পরস্পর 
ভালবাসা স্থাপনকারী আল্লাহর 


একজন ফেরেশতা মোতায়েন করে 


আরশের ছায়াতলে অবস্থান করবে, যে 


রাখলেন। যখন সে ফেরেশতা সে 


দিন তার আরশের ছায়া ব্যতীত কোন 


ব্যক্তির নিকটবর্তী হল, বলল তুমি 
কোথায় যাও? সে বলল, এ গ্রামে 
বসবাসকারী আমার এক ভাইয়ের 


ছায়া থাকবে না। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “সাত ব্যক্তি, 
আল্লাহ তাদেরকে তার ছায়াতলে ছায়া 


সাথে সাক্ষাৎ করা আমার উদ্দেশ্য । 


দিবে, যে দিন তার ছায়া ব্যতীত কোন 


ফেরেশতা বলল, তার কাছে তোমার 


ছায়া থাকবে না এবং দুজন ব্যক্তিকে, 


কোন পাওনা আছে কি-না? সে বলল, 


যারা আল্লাহ্র জন্য তারা পরস্পর 


না। কিন্ত আমি তাকে আল্লাহর জন্য 


পরস্পরের প্রতি ভালবাসা স্থাপন 


ভালবাসি । তখন ফেরেশতা বলে 
উঠল, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট 


করেছে, তার ভালবাসায় তারা 
একত্রিত হয়েছে, এবং তার ভালবাসায় 


আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত। 
মহান আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে 
ভালোবেসেছেন যে রকম তুমি তাকে 
আল্লাহর জন্য ভালোবেসেছ' (সহীহ 
মুসলিম: ৪৬৫৬) । 


তারা পৃথক হয়েছে (সহীহ আল-বুখারী: 
৬২০) | 

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, 
“আল্লাহ কিয়ামত দিবসে বলবেন, 
আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্বেশ্যে পরস্পর 


হাদীসে কুদসীতে আছে মহান আল্লাহ 


ভালবাসা স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ 


বলেন, “আমার জন্য পরস্পর 


যে দিন আমার ছায়া ব্যতীত কোনো 
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ছায়া থাকবে না আমি তাদের ছায়া 
দেব' সেহীহ মুসলিম: ৪৬৫৫) | 

৩. আল্লাহর জন্য ভালবাসা জান্নাতে 
প্রবেশের বিশেষ মাধ্যম | 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “ঈমানদার না 
হওয়া পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ 
করতে পারবে না। পরস্পর ভালবাসা 
স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরা ঈমানদার 
হতে পারবে না" (সহীহ মুসলিম: ৮১) | 
এক বন্ধু আরেক বন্ধুর ওপর প্রভাব 
বিস্তার করে বিধায় প্রত্যেক 
মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে বন্ধু গ্রহণের 
ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করা । রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেন, “মানুষ তার বন্ধুর রীতি- 
নীতির ওপর পরিচালিত হয়, সুতরাং 
তোমাদের প্রত্যেকের উচিত, কে 
তোমাদের বন্ধু হবে এ ব্যাপারে চিন্তা- 
ভাবনা করা" (সুনানে তিরমিথী: ২৩০০) । 


ভালো সাথীর বেশ কিছু গুণাবলি 

১) দীনদার ও তাকওয়াবান হওয়া । 

তাকওয়াবানের কিছু আলামত নিচে 

উল্লেখ করা হল: 

৬ আল্লাহ প্রদত্ত অকাট্য বিধি-বিধান 
পালনে যত্ববান হওয়া। যেমন 
সালাত কায়েম, ভাল কাজ বেশি 
করে করা এবং খারাপ কাজ থেকে 
বিরত থাকা ইত্যাদি। 

গালিগালাজ, অভিশাপ, গীবত 
ইত্যাদি থেকে নিজের জিহ্বাকে 
পরিচ্ছন্ন রাখা । 

নিজ সাথীকে ভালো উপদেশ 
দেওয়া। 

৬ স্বজনদেরকে ভালবাসা । 

৪ অশ্লীলতা ও পঙ্কিলতা থেকে দূরে 
থাকা । 

মাদক থেকে বেঁচে থাকা । 

ভালো কাজে সহযোগিতা প্রদান, 
পাপের কাজে নিরুৎসাহিত করা । 

আল্লাহ তাআলা বলেন, “বন্ধুরা সেই 

দিন হয়ে পড়বে একে অপরের শক্র, 
মুস্তাকীরা ব্যতীত' (সুরা আয-যুখরুফঃ 


৬৭) | 
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রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “ঈমানদার 
ব্যতীত সাথী গ্রহণ করো না, মুত্তাকী 
ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাবার 
ভক্ষণ না করে' স্নানে তিরমিযী: 
৩২১৮) । 

২ বুদ্ধিমান হওয়া: নির্বোধকে সাথি 
হিসেবে গ্রহণে কোন কল্যাণ নেই। 
কেননা সেই লাভ করতে গিয়ে ক্ষতি 
করে বসবে । 

৩. সুন্দর চরিত্রবান হওয়া: কেননা 
দুশ্চরিত্রবান সাথীর অশুভ কর্মে তুমি 
আক্রান্ত হয়ে পড়বে, কষ্টে নিপতিত 
হবে। 

৪. সুন্নত মোতাবেক চলা: সাথী 
বিদআতী হলে তোমাকে বিদআতের 
চেতনাকে কলুষিত করবে । 


ধর্মীয় ভ্রাতৃতৃ বন্ধনের আদবসমূহ 
ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু 
আদব রয়েছে যা মেনে চললেই 
আল্লাহর জন্য ভালবাসার দাবি যথার্থ 
প্রমাণিত হবে। নীচে কতিপয় আদব 
উল্লেখ করা হল: 

* সালাম প্রদান ও হাসি-মুখে সাক্ষাৎ 
করা: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“কোন ভাল কাজকে কখনো তুচ্ছ 
জ্ঞান কর না, এমনকি তা যদি 
তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে 
সাক্ষাৎ করা ও হয়" (সহীহ মুসলিম; 
৪৭৬০) | 

উপহার প্রদান: ভালবাসা বৃদ্ধি ও 
মনোমালিন্য দূরীকরণে এর রয়েছে 
বিরাট প্রভাব । রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, “তোমরা একে অপরকে 
উপহার প্রদান কর, তোমাদের 
পরস্পর ভালবাসা পাবে 
মমুয়াভা মালিক: ১৪১৩) | 

এক ভাই অপর ভাইয়ের জন্য দ্ুআ 
করা: রাসূলুল্লাহ সা.) বলেন, 
“কোন মুসলিম বান্দা যখন তার 
ভাইয়ের পিছনে তার জন্য দুআ 
করে তখন ফেরেশতা বলে উঠে 
তোমার জন্য ও অনুরূপ” (সহীহ 
মুসলিম: ৪৯১২) | 


অপর ভাইয়ের নিকট ভালবাসার 
কথা প্রকাশ করা: রাসূলুল্লাহ সো.) 
বলেন, “মানুষ যখন তার ভাইকে 
ভালবাসে সে যেন তাকে অবহিত 
করে যে, সে তাকে ভালবাসে ।” 
এবং তাকে বলবে, 4৬. 
(নিশ্চয় আমি তোমাকে আল্লাহর 
জন্য ভালবাসি। জওয়াবে সে 
বলবে: 0৮৫ ২ (যে 
ব্যাপারে তুমি আমাকে ভালোবেসেছ 
সেটা তোমার নিকট পছন্দ হয়েছে” 
(আবু দাউদ: ৪৪৫৯) । 

 দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে ভারসাম্য 
রক্ষা করা: যাতে কমও না হয় 
আবার বেশিও না হয় কম হলে 
সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, বেশি হলে 
বিরক্ত হয়ে পড়বে। 

৪ সাহায্য করা ও প্রয়োজন মেটানো: 
এটি তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়: 
১. সর্বোচ্চ পর্যায়: নিজের 

প্রয়োজনের উপর অপর ভাইয়ের 
প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া । 
২. মধ্যপর্যায়: আবেদন ছাড়া অপর 
ভাইয়ের এমন প্রয়োজন মেটানো 


৩.নিয় পর্যায়: আবেদনের 
পরিপ্রেক্ষিতে অপর 
প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া । 
রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার 
ভাইয়ের প্রয়োজন পুরণ করে দেবে, 
আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন পুরণ 
করে দেবেন" সেহীহ আল-বুখারী ৩৯৮ ও 
মুসলিম ৪/১৯৯৬)। 
অপর ভাইয়ের দোষ-ত্রটি ঢেকে রাখা, 
তার গোপনীয় বিষয় প্রকাশ না করা, 
উত্তম পন্থায় তাকে উপদেশ দেয়া, 
তার ইজ্জত-আকু সংরক্ষণ করা, ভুল- 
ভ্রান্তি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, তার 
সাথে সুন্দর আচরণ করা । 
আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুধু তার 
জন্য ভালবাসার তাওফীক দান 
করুক । আমিন। 


১৬ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 


পূর্প্রকাশিতের পর 

হতভাগা টেলিভিশন-প্রজন্মের দৃষ্টিতে 
আদর্শ ব্যক্তিত 

জনৈক মা তার তিক্ততার অনুভূতি 
ব্যক্ত করে বলেন, “একদিন তার ছোট্ট 
মেয়েটি এক নায়িকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করে বসে যে, সে জান্নাতে যাবে না 
জাহান্নামে? আমি কী জবাব দেব ভেবে 
পাই না। যদি বলি, জান্নাতে যাবে, 
তাইলে সে তাকে জীবনের আদর্শ 
বানিয়ে নেবে। যদি বলি, জাহান্নামে 
যাবে, তড়িঘড়ি করে সে বলে বসবে, 
এতো সুন্দর ও প্রিয় মানুষটি... । যদি 
বলি, জানি না, তবে বাচ্চা পেরেশান 
হবে!” 

এক ছোট্ট মেয়েকে তার ভবিষ্যৎ 
পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হলো । উত্তরে সে বলল, “আমি অমুক 
কণ্ঠশিল্পীর মতো হওয়ার স্বপ্ন দেখি ।” 
এক বাবা তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করে বলেন, সে মূলত শিক্ষানবিস 
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অনুবাদ: ইযাযুল হক 

হলেও অবকাশকালীন প্রোগ্ামের জন্য 
পাগল, যেখানে নর্তকীদের 
জীবনালোচনা করা হয়। সেখানে 
নায়িকা হয় নাট্যশালার প্রশিক্ষক। 
সেসব দেখতে উৎসাহ যোগায় । ফলে 
ছোট্ট মেয়েটি এখন আয়নার সামনে 
করে! ছুটির সময় পুতুল নিয়ে খেলে 
না। বরং পানপাত্র ও পাইপ নিয়ে 
হুকো সাজায়! তার সহপাঠীদেরকে 
টিভির মতো করে বলো, ম্যাডাম! 
ম্যাডাম! সেই বাবা অভিযোগ করে 
বলেন, তার স্ত্রী বাচ্চার প্রতি এতই 
উদার যে, সে বলতে লাগল, “অভিনয়- 
নাচ মেয়েটির স্বভাবজাত!”২ 

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আস- 
সাম্মান একটি টিভি প্রোগ্ামের দিকে 
ইঙ্গিত করে বলেন, যাতে এক 
নামীদামী স্কুলের কিছু শ্রেষ্ঠ মেধাবী 


ছাত্রদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, 
“আমি আশা করেছিলাম যে, প্রোগ্রামটি 
খুব সুন্দরভাবেই সম্পন্ন হবে। অন্য 
ছাত্রদের জন্য তা মূল্যবান পাথেয় 
হবে। কিন্তু আমার সেই আশার গুড়ে 
বালি! আমি এক-একজন করে 
জিজ্ঞেস করলাম যে, কার জীবনের 
“আদর্শ ব্যক্তিত' কে? তাদের জবাব 
ছিলো খুবই হতাশাপূর্ণ। সেই মেধাবী 


আমি বুঝতে ব্যর্থ হলাম এটি কি তারা 
সর্বোচ্চ আদর্শকে নির্ণয় করেছে, না 
সর্বনিয় আদর্শকে আলিঙ্গন করেছে! 
জবাবের সাথে সাথে আমি বললাম, 
আমরা তো এসব মেধাবী ছাত্রের কাছে 
যদি এ-আশা নাও করি যে, তাদের 
জীবনের আদর্শ আবু বকর, ওমর, 
আলী বা খালিদ ইবনে ওয়ালিদ 
(রাযি.) হবেন। তবে আমরা অন্তত 
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এটুকু আশা করেছিলাম যে, তারা নিজ 
নিজ বাবাকে হলেও আদর্শ বানাবে!” 


টেলিভিশনের বিভিন্ন প্রোগ্ামে দেখা 
যায় সরাসরি বৈপরীত্য, যা 
মূল্যবোধকে ধ্বংস করে, মানুষের 
জীবনের আদর্শকে, আবেগ-অনুভূতির 
মহান ব্যক্তিতৃকে শূন্যে নামিয়ে আনে । 
এক প্রোগ্রামে ধুমপানের ক্ষতিকর 
দিকসমূহ তুলে ধরা হলে তার পরের 
প্রোগ্রামে বা সিরিয়ালে দেখা যায়, 
“নায়ক সাহেব যত্রতত্র ধুমপান 
করছে। এক প্রোগ্রামে মদপান না 
করার জন্য বিজ্ঞাপন করা হলে তার 
পরেরটাতে দেখা যায়, মদপানের 
উপকারিতা ও তা গ্রহণ করার 
পদ্ধতিসুদ্ধ শিখানো হচ্ছে। এক 
প্রোগ্রামে সত্যবাদিতার প্রতি উৎসাহিত 
করা হয়। কিন্ত পরের বিজ্ঞাপনে দেখা 
যায়, এক ছোট বাচ্চা তার ভাইকে 
হেফাজত করার জন্য একটি গ্যাসীয় 
পানির পাত্র দেয়। সে এটা পান না 
করার জন্য ভাইকে সতর্ক করে ফিরে 
যেতেই ছোট ভাই তা পান করে 
ফেলে। অতঃপর ভাই ফিরে যখন 
জিজ্ঞেস করে, তখন সে প্রসন্ন হয়ে 
জবাব দেয় যে, তা তো বাষ্প হয়ে 


“এক প্রোগ্রামে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান 
তথা সচ্চরিত্র ও সদ্যবহারের প্রতি 
আহ্বান জানানো হয় । পরের অনুষ্ঠানে 
দেখি, কথিত শিল্প-সভ্যতার প্রদর্শনী 
করা হয়। এ- শুরুতেই 
নাচের উপকারিতা ও দেহমনে তার 
প্রভাব বিশদভাবে আলোচিত হয় 
এসব উপকারিতা পূর্বে উল্লিখিত দীনি 
প্রোথামের উপকারিতাকে ছাড়িয়ে যায় 
বহুপগ্তণে। বরং এই চতুর-ধুর্ত টিভিযন্ত্ 
এসব ছোট ছেলে 
মেয়েদেরকে উপস্থিত করে, যারা 
নিষ্পাপ, চরিত্র যাদের ফুলের মতো 
স্বচ্ছ- পবিভ্র। এ-ছ্বারা তারা দর্শকদের 
এ-কথার প্রমাণ দিতে চায় যে, টিভিই 
শিশুদের জন্যে দক্ষ-প্রাজ্ঞ শিক্ষক 
দীর্ঘদিনের বঞ্চিত প্রিয় মাতৃভূমির 


এপ্রিল'১৭ 


জন্যে পতপত করে ওড়াতে থাকে 
জাতীয় পতাকা । মনে হয় তারা সেই 


পরে তাদের কাছে শয়তান এসে সঠিক 
পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলে । আমি 


কবে থেকে বঞ্চিত, যখন তারেক বিন 


যা হালাল করেছি, তা হারাম করে 


যিয়াদ (রহ.) স্পেনের মাটিতে পা 


দেয়। আমার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত 


দিয়েছিলেন ।” 


২৬. জনুস্বভাব 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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“তুমি একনিষ্ভাবে নিজেকে ধর্মের 

ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ । এটাই আল্লাহর 

প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি 

করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন 

পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। 

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না|” 

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ, করেন, 

2 50৮01 06 419 ১ এ 


5 পচ 


(5 ৫ ০৪০ ক 72891 40155 
রি ০5-০8- 
১91 5528 ০5 এ হি 


(6০ 


প্রত্যেক শিশুই ইসলামের স্বভাবে জন্ম 
লাভ করে। পরে তার পিতামাতা 


ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানিয়ে 
ফেলে । ঠিক যেমন জানোয়ার পূর্ণাঙ্গ 
জানোয়ারই জন্ম দেয়। তুমি কি এদের 
মাঝে কোনো বিকলাঙ্গতা দেখেছ ।”* 

আয়ায ইবনে হিমার আল-মুজাশিয়ী 
(রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
একদিন তার বয়ানে হাদীসে কুদসীর 
উদ্ধৃতি টেনে বলেন, “আল্লাহ তাআলা 
1 রঙ নি ১৩০ এজি, নে 
০ ০ ৮6 ৮42 শে] 
১৩ (5829 রে নে ৩ রি বা 


করার জন্যে তাদেরকে আদেশ দেয়। 
অথচ আমি এর কোনো প্রমাণই 
অবতীর্ণ করিনি |”? 


আল্লাহ তাআলা ইবলীসের ব্যাপারে 


গু পর্বত 2৮৫৫৮৮৫৮256৫24৫ এ 
০৪০৮০১৩ স্্যিত ০৪৬৮5 00০8, 


2৫ গরুর হু পরত €) ৫৮৫০৫ 
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'যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত 
করেছেন। শয়তান বলল, আমি 
অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে 
নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব। তাদেরকে 
পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; 
তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে 
বলব এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট 
আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ 


তাআলা আমানত রেখেছেন 
তাওহীদের স্বভাবজাত নূর । মানুষের 
হৃদয় এটি শস্যবীজের মতো, আমরা 
যদি এটির প্রতি যত্ববান হই, পানি 
সেচ দিয়ে পরিচর্যা করি, এটি সহজেই 
এবং ফল দান করবে । যদি এটাকে 
অবহেলা করে ফেলে রাখা হয়। 
উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা না হয়, 
এটি দুর্বল হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। 

ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী (েহ.) 
বলেন, শিশুরা পিতামাতার কাছে 
আমানত । তাদের কচিমন পুতপবিভ্র 
স্বচ্ছ মুক্তোদানার মতো । সবধরণের 
কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত । তাতে যা- 
ই অঙ্কন করা হয়, তা-ই সুন্দরভাবে 
অঙ্কিত হয়। যে-চেতনাই তাতে দেওয়া 
হয়, সেদিকেই তা ধাবিত হয়। তাই 
শিশুকে কল্যাণের শিক্ষায় গড়ে তুললে 


হেদায়েতপ্রাপ্ত হিসেবেই সৃষ্টি করেছি। 


তারা সেভাবেই গড়ে ওঠে। তার 
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পিতামাতাও দুনিয়া-আখেরাতে সুখী 


দূরে সরিয়ে দিতে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ। ধরণ- 


জীবনের অধিকারী হন। সাথে তারাও 
সুখী হন, যারা তাকে শিক্ষা ও দীক্ষা 
দেন। পক্ষান্তরে তাকে মন্দের শিক্ষায় 
গড়ে তুললে সে হয় অসুখী ও 


শিশুর মন-মানসে সংক্রমিত হয়ে তার 


ধারণায় শিরক ও বহুতৃবাদের 


নিষ্পাপ হৃদয়কে নষ্ট করে দেয় ।১০ 


প্রতিনিধিতৃকারী স্বভাবজাত ঈমানী 
চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক কত প্রোগ্রাম 
আজ পর্যন্ত সম্প্রচারিত হয়েছে! এ- 


হতভাগা । তার দুনিয়া-আখেরাত হয় 


সবই আমাদের বাচ্চাদেরকে তাদের 


ধ্বংস! তবে এসবের দায়ভার অবশ্যি 


অজান্তে গলাধঃকরণ করা হচ্ছে। 


তার অভিভাবক ও দায়িতৃশীলদের 
ওপরই বর্তাবে |” 

পরিবার ও স্কুলের পাশাপাশি মিডিয়ার 
জন্যেও আবশ্যক ছিলো, শিশুদের 
কচিমনে বপন-করা তাওহীদের বীজকে 
প্রয়োজনীয় সেচকর্ম ও পরিচ্ছন্নতার 
মাধ্যমে আরো গভীর, প্রশস্ত ও 
শক্তিশালী করে তোলা । তাদের সেই 
স্বভাবজাত ঈমানের আলোর ওপর 
ইলম ওহীর দুই উৎস কুরআন ও 


ফিল্যগুলো মহান আল্লাহর অসীম 
ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ না করেই 
বেড়ে ওঠার শিক্ষা দেয়। কিংবা অন্য 
কোনো শয়তানি মতবাদকে আকড়ে 
ধরে মহান আল্লাহপ্রদত্ত জীবন- 
বিধানকে পেছনে ফেলে দেওয়ার 
মানসিকতায় গড়ে তোলে ।১৮ 


উদাহরণস্বরূপ: এক ফিল্মে মহাশূন্য 
সম্পর্কে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা করতে 


হাদীসের সোনালি প্রলেপ ছড়িয়ে 
আলোয় আলোয় ঝলমলিয়ে তোলা 


মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক। দেখুন! বাচ্চার 
বিশ্বাসে এ-কথাটি কতো বিরূপ প্রভাব 


এ-দুই উৎসের আলোকে মহাবিশ্ব, 
মানবজীবন, তাদের সৃষ্টিতত্, প্রাকৃতিক 
বিশ্লেষণ করে তাদের দেহমন সজীব 
কণে তোলা । পৃথিবীর সবকিছুর মাঝে 
আল্লাহর অসীম কুদরত ও শক্তির কথা 
স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের মনের 


ফেলবে! জনৈক মনোবিজ্ঞানী বলেন, 
এক শিশু তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে, 
বাবা! আল্লাহ বড়, না জারান্ডিজার? 
একদিন কিছু শিশুকে ইতিহাসের 
একজন সাহসী ও বীর পুরুষের নাম 
জিজ্ঞেস করা হলো। একজন উত্তরে 
বলল, জারান্ডিজার!১২ 


তাওহীদের চারাটিকে আরো পত্র- 


টেলিভিশন প্রাকৃতিক দুর্যোগসমুহের 


পল্পবে সাজিয়ে তোলা । তেমনি 
টেলিভিশন চ্যানেলগ্তলোর জন্য এও 
আবশ্যিক ছিলো যে, মানুষ যেসব 


বন্তগত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। 


বোঝানো যে, বান্দাদের আমলের 


নেয়ামতে ডুবন্ত, সবকিছুকে মহান 
আল্লাহ তাআলার দিকেই সম্বন্ধ করা । 
তাছাড়া মানুষকে সেসব নেয়ামতের 
শুকরিয়া জ্ঞাপন করা, তার প্রচার করা, 
সর্বোপরি মানুষকে যে সেই মহান 
রবের সান্নিধ্যে চলে যেতে হবে তা 
স্মরণ করিয়ে দেওয়া । 

কিন্ত টেলিভিশন এতো উন্নত প্রযুক্তির 
প্রচার-মাধ্যম হওয়া সত্তেও উপর্যুক্ত 
আমানতের চরম খেয়ানত করেছে । সে 
তো মানুষের সাদাসিধে স্বভাবকে 
বিকৃত করতে, তাতে বিজাতীয় 
সংস্কৃতি ঘুলিয়ে ফেলায় এবং ওহীর নূর 
ও স্বভাবজাত আলো থেকে মানুষকে 


এপ্রিল'১৭ 


কারণে এ-আজাব নাজিল হচ্ছে। 


আরবিকরণ না পশ্চিমাকরণ 

ও জাতির অধঃপতন?! 

টেলিভিশনের কুকীর্তির অন্যতম হলো, 
শিশুদের জন্য বিদেশি প্রোগ্রামই বেশি 
সম্প্রচার করে। এগুলোকে স্রেফ 
আরবি রূপান্তর ও ভূমিকা সংযোজনই 
করা হয়। তাতে আরবিতে রূপান্তর 
মানে শুধু ভাষান্তরই। ফলে ভাষা 
আরবি হলেও ভাবধারা পশ্চিমা 
সভ্যতারই । আমাদের ধর্ম, মূল্যবোধ 
ও নীতি-নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক 
বিষয়বস্ত তাতে সদর্পে বিদ্যমান, যা 


ছোটদের টিভিপ্রোগ্রামসমূহে আকর্ষণের 
প্রধান উপাদান থাকে বিভিন্ন বাস্তব বা 
কাল্পনিক প্রাণীর ঝগড়া । অথবা মানুষে 
মানুষে ঝগড়া । মানুষের ঝগড়াও হয় 
অনেক সামান্য বিষয় নিয়েই। যেমন 
প্রেমিকা নিয়ে ঝগড়া । কিন্তু তাতে 
সত্যধর্ম ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার এবং 
আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা বিষয়ক 
প্রোগ্াম সম্প্রচার করতে তারা অক্ষম | 
তা প্রচার করলেও হবে অনেকটা 
বিকৃতাকারে, বর্তমান থেকে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন পুরাতন কালের রূপকথার গল্প 
হিসেবে! 

আমাদের সন্তানদের বিশ্বাসে 
আঘাতকারী ভয়ংকর এসব প্রোগ্রাম 
প্রদর্শিত হওয়া সত্তেও আমরা টিভির 
সাথে মার্জনা ও ক্ষমার ব্যবহার করে 
চলেছি। আর মনে মনে ভাবছি, কী 
আর হবে, এতো ছোটদের প্রোগাম! 
টিভির আরো একটি কুকীর্তি হলো, তা 
মাঝে-মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক ও 
বিরক্তিকর কাজ করে বসে। যা দেখে 
সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ মনে কষ্ট 
পায়। নৈতিক ও চারিত্রিক দৃষ্টিকোণে 
তাকে সংকটে নিপতিত করে । যেমন 
এক ফিলোর কাহিনি এ-রকম, এক 
ব্যক্তি এক মেয়ের প্রতি আসক্ত হলো । 
তাকে ভালোবাসল | এতো ভালোবাসল 
যে, তাকে হত্যা করে টুকরো টুকরো 
করে ফিজে সংরক্ষণ করে রাখল! 
অতঃপর খাবারের সময় হলে তা থেকে 
কিছু কিছু ভক্ষণ করতে লাগল...!!! 


ইসলামি শরীয়তে টেলিভিশনের হুকুম 
শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া 
(রহ.) বলেন, “যে খেলার অধিকাহ 
ফলাফল-ই হারাম। তাতে যদি 
শরীয়তের দৃষ্টিকোণে অগ্াধিকারপ্রাপ্ত 
কোনো মাসলাহাত না থাকে, তা 
জায়েয নেই। কারণ, তা গর্হিত ও 
মন্দকর্মের কারণ হয়। যেসব কাজ 
আল্লাহর আদেশ পালন করা থেকে 
বিরত রাখে, তা ইসলামে নিষিদ্ধ যদিও 
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তা বাস্তবে শরীয়তসমর্থিত। যেমন_ 
বেচাকেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য । তেমনি 
বাতিলদের হাতে আবিস্কৃত সবধরণের 
খেলা, যা ইসলামের পক্ষে কোনো 
কাজে আসে না, সবই হারাম ।”৯ঃ 


শরীয়তের পক্ষ থেকে তা অনুমোদন 
করা অসম্ভব । বরং তা সম্পূর্ণ হারাম । 
যেসব শরীয়ত-সমর্থিত কাজ কোনো 
ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণ হয়, তাও 
হারাম। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, 


ইমাম আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম আল- 


কৃষিকাজ ইত্যাদি যদিও শরীয়ত- 


জাওযিয়া রেহ.) বলেন, “কোনো বস্তর 


নন্দিত ও হালাল। তবে তা যদি 


জায়েয-নাজায়েষের ব্যাপারে জটিলতা 


আল্লাহ-রসুলের অসস্তুষ্টির কারণ হয়, 


দেখা দিলে প্রথমে দেখতে হবে তার 
উদ্দেশ্য, ক্ষতি ও ফলাফল কী? তা যদি 
ইসলামের জন্যে প্রকাশ্য ক্ষতিকর হয়, 
তার আদেশ বা বৈধতা আল্লাহ-রাসুল 


তা হারাম। যেমন জামাতে নামাজ না 
পড়া, নামাজ কাজা করা ইত্যাদি। 
যেসব কাজে উল্লেখযোগ্য কোনো লাভ 
নেই, তাও ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ 


কোনোভাবেই দিতে পারেন না। বরং 


তাও ফেতনা-ফাসাদের কারণ হয়। 


জেনে রাখতে হবে যে, ইসলামে তা 


এবার চিন্তা করুন, টেলিভিশনের কী 


সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম। বিশেষত 


হুকুম হবে? তাতে প্রদর্শিত নাচ, গান, 


আল্লাহ-রসুলের অসন্তষ্টি ও নারাজিই 


অশ্লীলতা ও অসভ্যতাকে বাদ দিলেও 


যে-কাজের গন্তব্য, তা তো 
সন্দেহাতীতভাবে হারাম ।”৯৫ 

আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে হামীদ (রহ.) 
উক্ত দু'যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদের 
উদ্ধৃতি দেওয়ার পর বলেন, “উল্লিখিত 
দু'মনীষীর ফতওয়ায় এ-কথা আমাদের 
সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, কোনো 
বস্তর বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে জটিলতা 
দেখা দিলে উক্ত বস্তর লক্ষ-উদ্দেশ্য ও 
লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করতে হবে । যদি 
ক্ষতির চেয়ে লাভের পাল্লা ভারি হয়, 
তা ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করে না। 
বেশি লাভের বিপরীতে বিচ্ছিন্নভাবে 
সামান্য ক্ষতিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা 
হয়। তবে লাভের চেয়ে ক্ষতির 
পরিমাণ বেশি হলে তা পুরোটাই ক্ষতি 
তথা হারাম হিসেবে গণ্য হয়। সামান্য 
লাভের বাহানা তাতে গ্রহণযোগ্য নয়। 
সুতরাং শরীয়তের পক্ষ থেকে তা 
অনুমোদন করা অসম্ভব। বরং তা 
সর্বসম্মতিক্রমে হারাম । মানুষ যত 
প্রকার খেলা খেলে, তার সবই বাতিল, 
যদি তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির মাত্রা 
বেশি থাকে । সেই খেলাটি বাস্তবে বৈধ 
কাজ হলেও তার পুরোটাই ক্ষতি 
হিসেবে গণ্য । আংশিক লাভের কোনো 
বাহানা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং 
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কী তা দেখা জায়েজ হবে? কারণ, তা 
অনর্থক সময় নষ্ট করে। জামাতের 
সাথে নামাজ পড়া থেকে বিরত রাখে 
অথবা কাজা করায়। সুতরাং টিভি 
দেখা হারাম হওয়াতে কোনো সন্দেহ 
থাকতে পারে না।৯৬ 

অতঃপর লেখক আবদুল্লাহ ইবনে 
হামীদ (েহ.) টেলিভিশনের ক্ষতি 


ভেবে দেখেছো, এই দুই কাজের মধ্যে 
জীবনগড়া, না দুনিয়ার হারানো কোনো 
ভূখণ্ড উদ্ধার করাঃ? তোমরা তো কম 
গুরুত্বপূর্ণটির পেছনেই চেতনা 
বাম্পায়িত করছ! অথচ যেটি অধিক 
গুরুতু বহন করে সেটিকে থোড়াই 
কেয়ার করছ না! তোমরা মনুষ্য- 
দুশমনকে ভয় পাও, অথচ তোমাদের 
ভেতরের ফাসাদ দুশমনটিকে মোটেও 
ভয় পাচ্ছ না। এ-ফাসাদ-দুশমন তো 
তোমাদের হৃদয়কে হত্যা করে যদিও 
দেহকে জীবন্ত ছেড়ে দেয়! জানো, 
টেলিভিশনও সেই ফাসাদ-দুশমনের 
অশ্লীলতা, নাচ-গান, অভিনয়, নাটক, 


হে মুসলমান! জাগ্রত হও, অলসতার 
চাদর খুলে ফেল। যারা ইসলামকে 
অবজ্ঞা করছে, তাদেরকে বোঝানোর 


থেকে গাফেলদেরকে সতর্কবাণী 


চেষ্টা করো। যারা ইসলামের 


উচ্চারণ করে বলেন, “হে মুসলমান! 
তোমাদের যে জমিটি সন্ত্রাসীরা দখল 
করে নিয়েছে, কিংবা তোমাদের যে 
ভূখগ্ডটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র জবর দখল 
করে রেখেছে, সে জমি বা ভূখণ্ড 
উদ্ধারে তোমরা কতই না তৎপরতা 
দেখাও! কতো পন্থায় না তা উদ্ধারে 
চেষ্টা করো! কখনো রাষ্ট্র তোমাদের 


কখনো 
করো। কখনো বা সেই ভূখণ্ড উদ্ধারে 
করো। কিন্তু দীনের ব্যাপারে কেন 
আজ এতো উদাসীন? কেন 
তোমাদেরকে ইসলামের গৌরব-সম্মান 
পুনরুদ্ধারে জেগে উঠতে দেখি না? 
তোমাদের ধর্ম ইসলামের সেই হারানো 
মর্যাদা ফিরিয়ে আনার আত্মসম্মান 
কোথায় গেল? তোমরা কি কখনো 


আদবকেতা ও সভ্যতা-শিষ্টাচার থেকে 
ত্যক্ত-বিরক্ত, তাদেরকে সতর্ক করো । 
মানুষের ইজ্জত-সম্মান বিনষ্টকারী, 
দেহের শক্তি-সামর্থ ধ্বংসকারী এ- 
জটিল রোগের সাথে লাড়াই করো । 
আমাদের হদয়-মন ফেতনা-ফাসাদে 
পূর্ণ হয়ে আছে। ফলে তা অন্ধ ও বন্ধ 
হয়ে গেছে। সত্যকে সত্য জানে না। 
মর্যাদাকে সুন্দর ভাবে না। 
দিবালোকের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল 
সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দ্বিধা করে 
না। কত সম্মান-গৌরবের বিষয় তার 
সামনে প্রতিভাত হয়, কিন্তু তা 
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“সেকেলে ও “এনালগ' বলে 
প্রত্যাখ্যান করে। আমাদের এমন 
ইতর-নিমতর হৃদয় তো সত্যি 


বন্যপ্রাণীতুল্য! পোকামাড়দের সাথেই 
অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ! একে বুঝিয়ে- 
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সুঝিয়ে সম্মত করা অসম্ভব । আল্লাহর 
পথে আহবানকারী দাঈদের পক্ষে এমন 
জটিল রোগের চিকিৎসা করা দুরূহ 
ব্যাপার। এ-তো অশীতিপর বৃদ্ধকে 
অপারেশন করা এবং বাঘের বাচ্চাকে 
“মানুষ' করার মতো প্রয়োগজটিল! 
কারণ, এসব দুষ্ট হৃদয় সরল পথে 
ধাবিত হয় না। সত্য, সম্মান ও 
গৌরব-সন্ধানে মনোযোগী হয় না। 
কেউ কেউ টেলিভিশন নামের এন-দুষ্ট 
যন্ত্রটকে এ-বলে ব্যবহার করতে 
স্বাচ্ছন্দবোধ করে যে, এটি শিক্ষা- 
সংস্কৃতি ও সম্মান-গৌরবের মাধ্যম । 
অথচ তার ক্ষতিসমূহ এবং তাতে 
সজাগ থাকে না। টিভি আমাদের 
পরিবার-ব্যবস্থাকে নষ্ট করে এবং 
বাড়ি-ঘরের শান্তি বিনাশ করে । অথচ 
তারা ইসলামি শরীয়তের সম্যক জ্ঞান 


সক্ষমতাও রাখে না, উত্তম-নিয়তম 
পার্থাক্য করার সাহসও রাখে না। সত্য 
ও বাস্তবতার মহাসড়কে পরিচালনা- 


টি 


প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জনপদের 


দলিলসমূহ অনুধাবন 


কর্তৃত করা তো দূরে থাক তাদের 
পক্ষে তাতে দীড়ানোই সম্ভব হয় না! 
জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে কি কখনো একটি 
সুন্দর-সুশৃঙ্খল স্বাধীন-শক্তিশালী রাষ্ট্র 


আইম্মায়ে ইসলাম ও ফুকাহায়ে কেরাম 
এ-কথার ওপর একমত যে, ইসলামি 
জীবনব্যবস্থার মৌলিক উদ্দেশ্য পাচটি। 
দীনের হেফাজত, বিবেকের হেফাজত, 


পরিচালনা সম্ভব?! কারণ, জ্ঞান-বুদ্ধি 
যতই পূর্ণাঙ্গ ও পরিপকৃ হোক না কেন, 
তা সত্যকে এড়িয়ে বাতিলের পথে 
ধাবিত হতেই পারে । সুন্দরকে পাশ 
কাটিয়ে অসুন্দর ফেতনা-ফাসাদের 
পথে পা বাড়াতেই পারে! কল্যাণের 


বংশের হেফাজত, অন্তরের হেফাজত 
ও সম্পদের হেফাজত । 

তারা বলেন, ইসলামি শরীয়তে বিবৃত 
যাবতীয় কুরআনের আয়াত, রাসুল 
(সা.)-এর হাদীস ও আইম্মায়ে 
কেরামের বাতলানো মৌলিক 


থাকতেই পারে! 


নীতিমালার মূল লক্ষ্য উক্ত পাচ বস্তর 
হেফাজত ও সুরক্ষা-বিধান। আর 


অনুধাবন করে সঠিক পন্তব্যে পৌছতে 
সে ব্যর্থ হতেই পারে!! অনেক সময়ই 
তার কাছে নিম্নতমকে উত্তম মনে হয় 


টিভিতে প্রদর্শিত যাবতীয় প্রোগ্বাম: 
অশ্লীল গান, অসভ্য নাচ, উলঙ্গ 
অভিনয়, নোতরা প্রেম সবকিছুর লক্ষ্যই 


তার সামনে সুন্দর খোলসে দৃশ্যমান 
হওয়ার কারণে । অথচ তা হতে পারে 
তার জন্য ভয়াবহ বিপদ ও 


রাখে না। টিভির আধারঘেরা 


আত্মবিনাশী । আবার অনেক সময় 


চাকচিক্যময় অনুষ্ঠানমালা যখন তারা 


উত্তমকে অধম, ভালোকে মন্দ মনে হয় 


দেখে, তার মারাত্মক বিষ-ভরা মধুর 
কথামালা যখন তারা শোনে, টিভিকে 
তারা সানন্দে-স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করে 
নেয়। তারা ভুলে বসে টেলিভিশনের 
ফেতনা ও তার ভয়াবহতা । টিভির 
সবচে বড় কুকীর্তি হলো, স্বর্ণের চেয়ে 
মহামূল্যবান জাতির “সময়কে ধ্বংস 
করে। 

হে মুসলমান! তোমরা নিজেদের 
বিবেক-বুদ্ধিকে মাপকাঠি নির্ধারণ করো 
না। এ-ব্যাপারে তোমাদের প্রবৃত্তিকে 
অনুসরণ করো না। বরং তোমরা 
অভিজ্ঞতাকেই গুরুতু দাও এবং এ- 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে যথেষ্ট বিলম্ব 
করো যাতে তোমাদের সামনে সত্য- 
সূর্য ঝলমলিয়ে ওঠে। মানুষের ক্ষুদ্র 
জ্ঞান যেখানে পার্থিব বিষয়াবলি পর্যন্ত 
আয়ত করতে পারে না, সেখানে 
পারলৌকিক ও অপার্থিব বিষয়াবলি 
কীভাবে তার বোধগম্য হবে? তাদের 
জ্ঞান-বুদ্ধি ভালো-মন্দ বিচারের 
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বিষয়টির বাস্তবতা অনুধাবনে ব্যর্থ 
হওয়ার কারণে । আল্লাহ বলেন, 
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০০র্ত 
“তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা 
বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা 
তোমাদের জন্য কল্যাণকর । আর 
হয়তোবা কোন একটি বিষয় 
তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ 
তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর ৷ বস্তত 
আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না ।”১ 
শায়খ আবদুল্লাহ নাসেহ আলওয়ান 
(রহ.) বলেন, “আজকাল টেলিভিশন 
অধিকাংশ প্রোগ্ামে আদর্শকে জলাঞ্জলি 
দেয়। অপরাধ ও নৈরাজ্যের পথ প্রশস্ত 
করে। পর্দাহীনতা ও অবাধ 
মেলামেশাকে উৎসাহিত করে। তাই 
টেলিভিশন ঘরে আনা, তাতে 
সম্প্রচারিত প্রোথ্ামসমূৃহ শোনা ও 
দেখা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। 


আদর্শ জলাঞ্জলি দেওয়া, সম্মান মর্যাদা 
ধ্বংস করা এবং ব্যভিচার-বেহায়াপনার 
প্রসার ঘটানো । তাই বংশের হেফাজত 
ও মর্ধাদা-গৌরব রক্ষার্থে টিভি দেখা ও 
শোনা হারাম। 
টেলিভিশন দেখা ও শোনার মাধ্যম 
হওয়ায় তা কেনাও হারাম । 
দুই. ইমাম মালিক, ইবনে মাজাহ ও 
দারুকৃতনী (রহ.) আবু সাঈদ খুদরী 
(রাযি.) প্রমুখ হতে বর্ণনা করেন, 
রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 

(0129 35325 উ 
“ইসলামে যা ক্ষতিকর তাও যেমন 
নিষিদ্ধ, তেমনি যা ক্ষতির কারণ হয় 
তাও নিষিদ্ধ ।”৮ 


এ-হাদীসটি ইসলামি চিন্তাবিদ ও 
ইমামগণের নির্ধারিত মূলনীতিসমূহের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। কারণ, 
আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত বিষয়াদির মূল 
ভিত্তি এটির ওপরই । তাছাড়া এ- 
সাহিত্যপূর্ণ ছোট্ট হাদীসটি যেসব বিষয় 
ব্যক্তি, সমাজ ও চরিত্রের ক্ষতি সাধন 
করে সবই হারাম হওয়ার প্রতি নির্দেশ 
করে। 

আজকাল টেলিভিশন দর্শকদেরকে 
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রন্ধে যৌনতার জাগরণ সৃষ্টি করে। 
তাই টেলিভিশন কেনা এবং তা ঘরে 
রাখা হারাম। কারণ, পরিবারের 
ঈমান-আকীদা ও চরিত্রের সুরক্ষা- 
বিধান করা একান্ত কর্তব্য । হাদীসের 
আলোকে টিভির মাধ্যমে সংঘটিত 
যাবতীয় ক্ষতি থেকে বাচাও একান্ত 
অপরিহার্ষ। 

তিন. ইসলামি শরীয়তের আরেকটি 
মূলনীতি হলো, 64 4 বা খারাপ 
কাজের মাধ্যম বন্ধ করা । অর্থাৎ এমন 


জায়েজ কাজ, যা হারামের দিকে নিয়ে 
যায়, তাকেও হারাম করা । 
সুতরাং টিভির প্রোগ্রাম যেহেতু 


দর্শককে খারাপ ও গর্হিত কর্মে জড়িত 

করে, তাই তা কেনা ও ব্যবহার করা 

হারাম। কারণ, তা হচ্ছে চারিত্রিক 
অধঃপতনসহ সব অনিষ্টের মূল । 

চার. টেলিভিশন-প্রদর্শিত অধিকাৎ 

বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম মিউজিক, নাচ, 

গান, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার 
মাধ্যমেই হয়। 

- তাই মিউজিক শোনা যেহেতু সহীহ 
হাদীস দ্বারা হারাম প্রমাণিত । 
যেমন- ইমাম বুখারী, আহমদ ও 
ইবনে মাজাহ প্রমুখ ইত্যাদি 
হাদীসথন্থে বর্ণিত আছে, 


| ৩৭ কা জা ৬ ৮9 
.3909 ০ 2:03 
“সতরই আমার উম্মতে এমন 
একদল লোকের আত্মপ্রকাশ করবে 
যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড় 
পরিধান, মদপান ও মিউজিক 
শোনাকে হালাল মনে করবে ।”১৯ 
সুতরাং টিভি দেখাও হারাম । 
গান শোনা এবং নতকীদের দিকে 
তাকানো যেহেতু হারাম, তাই টিভি 


যেহেতু যৌনতার প্রসার ঘটে, যা 
পর্দাহীনতা ও ফেতনার কারণ হয়। 
তাই তাও আয়াতের সরাসরি 
নির্দেশে হারাম । আয়াতে আল্লাহ 
তাআলা সাধারণভাবে মুমিন নর- 
নারীকে চক্ষু অবনত করার নির্দেশ 
দিয়েছেন। নারীদেরকে বিশেষভাবে 
পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং 
রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন না করার 
আদেশ করেছেন । আল্লাহ তাআলা 
সুরা নূরে ইরশাদ করেন, 
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“মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন 
তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের 
যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে 
তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। 
নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্‌ তা 
অবহিত আছেন। ঈমানদার 
নারীদেরকে বলুন, তারা যেন 
তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং 
তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত 
করে। তারা যেন যা সাধারণত 
প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের 
সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 


৮০/এ, শাহজালাল কমপ্রেক্স (৯ম তলা), এস. বি. অফিসের বিপরীতে), মালিবাগ মোড়, ঢাকা-১২১৭ 
ফোন: ৯৩৩ ৮৭৮১, ফোন: ০১৭২৮ ৫৩৯৯৯৯, ০১৯৭৮ ৫৩৯৯৯০, ০১৯৭১ ১৯১২৩৪ 
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যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে 


করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম 


ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের 
স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর 
পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্রিপুত্র, 
স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাদী, 
যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, 
যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে 
অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে 
তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, 
তারা যেন তাদের গোপন সাজ- 
সঙ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে 
পদচারণা না করে। মুমিনগণ! 
তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে 


তওবা কর, যাতে তোমরা 
সফলকাম হও 1” 
সুরা আহ্যাবে ইরশাদ করেন, 


2৯16 ০ 55652 3 085 
৫ ৩? ০] 512 585) ০ি ১ 
৪৮85৩৯৩2885 425 
[18445৮48514 
“তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে 
মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে 
প্রদর্শন করবে না। নামাজ কায়েম 
করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং 
আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য 
করবে। হে নবী পরিবারের 
সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান 
তোমাদের থেকে অপবিভ্রতা দূর 
করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে 
পৃত-পবিত্র রাখতে ৷] 


সুরা আল-আহযাবে আরও ইরশাদ 


ক 555554595৬1 
2 ৩6০৫ ঠা? ০৩45 ৩৪ ৫৩ 

[1০0৮1654865 
“হে নবী! আপনি আপনার পত্রীগণকে 
ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের 
সত্রাগণকে বলুন, তারা যেন তাদের 
চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর 
টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা 
সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত 


এপ্রিল'১৭ 


দয়ালু |” 

সুতরাং নারীর জন্যে যেহেতু তার রূপ- 
সৌন্দর্য প্রকাশ করা হারাম । তাই নাচ- 
গানের মঞ্চে পুরুষের যৌনতার 
“মৌনতা' ভাঙ্গার জন্যে বেপর্দা হওয়া 
তো হারাম হবেই!! 
উপর্যুক্ত দলিলসমূহের ওপর ভিত্তি করে 
বলতে হয় টেলিভিশন কেনা ও তা 
রাখা হারাম। কারণ তাতে দম- 
ফাটানো মিউজিক, অশ্লীল গান ও 
বেহায়া নৃত্য প্রচারিত হয়। তাছাড়া 
চারিত্রিক অধঃপতনরোধেও টিভি দেখা 
হারাম 1৩ 


[চলবো 
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** ফরীদ আত-তুনী, সামুম আলাল হাওয়া, পৃ. 


মরওয়ান কুযুক, আল-উসরতুল রি 
রি ২৬৯-২৭০; 2 ইবনে তায়মিয়া, 
আল-মুসতাদরাক 


ফাতাওয়া, ১৪১৮ হি. 3 
৪, পৃ. ৫৭ 

*« (কে) আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে 
হামীদ, আত-তিলফাষ ওয়া হুকমুহু ফিশ 
শরীয়াতিল ইসলামিয়ার সুত্রে অধ্যাপক 
মরওয়ান কুযুক, আল-উসরতুল মুসলিমাহ, 
পৃ. ২৬৯-২৭০; (খ) ইবনে কাইয়িম আল- 


রিনি খি.), খ. 


বয়রুত, লেবনান তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৬ 
হি. _ ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৯৩ 

** আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামীদ, 
আত-তিলফায ওয়া হুকমুহু ফিশ 
শরীয়াতিল ইসলামিয়ার সুত্রে অধ্যাপক 
মরওয়ান কুযুক, আল-উসরতুল মুসলিমাহ, 
পৃ. ২৬৯-২৭০ 

১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২১৬ 

৯৮ (ক) মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াতা, 
বয়রুত, লেবনান (১৪০৬ হি. _ ১৯৮৫ 
খি.), পৃ. ৭৪৫, হাদীস: ৩১; খে) ইবনে 
কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ৭৮৪, হাদীস: ২৩৪০-২৩৪১; 
(গ) _ আদ-দারাকুতনী, আস-সুনান, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংক্ষরণ: ১৪২৪ হি. _ ২০০৪ খ্রি.), 
খ. ৪, পৃ. ৫১, হাদীস: ৩০৭৯ 
+* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭. পৃ. ১০৬, 
হাদীস: ৫৫৯০ 

২ আল-কুরআন, সূরা আন-নুর, ২৪:৩০-৩১ 

২ আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৩৩ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-আহ্যাব, ৩৩:৫৯ 

২০ ড. আবদুল্লাহ নাসিহ আলওয়ান, হুকমুল 
ইসলাম ফী ওয়াসাইলিল ই'লাম, দারুস 
সালাম, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪০৩ হি. _ ১৯৮৩ খি.), পৃ. ৬-১২ 


___ আভ্তার্তহীদ ২৩ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৬৩৬ ৩৪৩৪৬৪৩ 


বিষয়: মা ও অবিবাহিতা 
বোনের ভরণ-পোষণ 

সমস্যাঃ আমার পিতা ইন্তেকাল 
করেছেন। তিনি কোনো সম্পত্তি রেখে 
যাননি। এখন আমাদের পরিবারে মা 
ও একজন অবিবাহিতা বোনসহ আমরা 
৭ ভাই আছি। ভাইদের মধ্যে ৫ জন 
বিবাহিত। তাদের ৩জন পৃথক সংসার 
করছেন। বাকি বিবাহিত দু'ভাই, 
অবিবাহিত দু'ভাই ও বোনসহ মায়ের 
সাথে আছেন। যে ৩ ভাই পৃথক, 
তাদের মধ্যে একজনের আর্থিক অবস্থা 
বেশ সচ্ছল । অন্য দু'জনের অবস্থা খুব 
একটা সচ্ছল নয়। 


বিষয়: মসজিদে 

থাকা ও খাওয়া-দাওয়া 

সমস্যাঃ আমরা জানি সারা বিশ্বে 
তাবলীগী কাফেলা নামে এক দীনী 
কাজ চলছে এবং তারা থাকা ও খানা- 
পিনা মসজিদে করে। কিন্তু আমার প্রশ্ন 
হল অনেকেই বলে মসজিদে থাকা ও 
খানা-পিনা করা জায়েয নেই। এখন 
শরয়ী সঠিক সমাধান জানতে চাই। 
অতএব শরয়ী সঠিক সমাধান জানিয়ে 


এখন আমার প্রশ্ন হলো, আমাদের 


বলীগ দাওয়াতের কাজে দেশ- 


মায়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ু কার 
ওপর? সবার ওপর হলে সম্পদের 
তারতম্য অনুযায়ী কোনো পার্থক্য হবে 
কিনা এবং অবিবাহিতা বোনের দায়িত 
কার ওপর? এ সম্পর্কে 

শরীয়তের বিধান কী? জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 
রহিম উল্লাহ 
হীলা, টেকনাফ 


শরয়ী সমাধান: আপনার মা ও 
অবিবাহিতা বোনের ভরণ-পোষণের 
দায়িত সচ্ছল ভাইয়ের ওপর । যারা 
পরিবারের খরচ চালায়, তাদের ওপর 
মা-বোনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব 
বর্তাবে না। এক্ষেত্রে সম্পত্তির অংশ 
অনুপাতে মা-বোনের ভরণ-পোষণের 
দায়িতি ব্টন করা যাবে না। বরং 
আর্িক সচ্ছলতার ওপর মায়ের ভরণ- 


বাকারা, ২৩৩; 
, /৫৬৪- ১৬৫; 
ফতহুল কদীর, ৪/২২৪; বাহরুর রায়েক, 
৪/২০৬; ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, ১৭/৪৯৪ 


এপ্রিল”১৭ 


বিদেশে সফর করেন। একমাত্র দীনের 
কাজেই মসজিদে অবস্থান করে এবং 
সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে। আর 
তারা প্রায় মুসাফির হয়ে থাকে এবং 
তাদের মুরবীদের নির্দেশ মতে 
মসজিদে এতেকাফ এর নিয়ত 
করতে হয়। সুতরাং মুসাফির হিসেবে 
এবং এ“তেকাফের নিয়ত করার 
কারণে দীনের কাজের জন্য তাদের 
মসজিদে অবস্থান করতে, খাওয়া- 
দাওয়া করতে ইসলামী শরীয়ত মতে 
কোন অসুবিধা নেই। যেমন রাসুল 
(সা.)-এর যামানায়_ আসহাবে 
তা মসজিদে নববীতে অবস্থান 


বুখারী শরীফ, বুখারী শরীফ, 

১/৬৩-৬৪; 
১/৬০; ফতাওয়ায়ে আলমগির, ৫/৩২১: 
ফতাওয়ায়ে শামী, ২/৪৩৫; ফতাওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া 


্ 


বিষয়: নাবালকের ইমামতি 

সমস্যা: আমাদের মসজিদে প্রতি বছর 
রমযান মাসে খতম তারাবীহ হয়। এ 
বছর এলাকার একটা ছোট ছেলে 


হাফেয হয়। সে এখনো নাবালক 
হলেও অনেকে তার পেছনে নামায 
পড়তে চাচ্ছে। একজন আলেম 
বলেছেন, নাবালকের পেছনে ইকতিদা 
করা জায়েয হবে না। এমনকি 
প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার এক ঘণ্টা আগেও 
তার পেছনে ইক্তিদা সহীহ হবে না 
আর কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন, 
দেখতে সাবালক মনে হলে নামায 
সহীহ হয়ে যাবে। উপর্যুক্ত মাসআলার 
সঠিক সমাধান জানতে চাই । 


নাবালকের ইমামতি এবং তার পেছনে 
সাবালকের ইকতিদা জায়েয ও সহীহ 
নয়; তেমনি আমাদের ইমামগণের 
বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তারাবীহর নামাযেও 
প্রাপ্তবয়স্ক মুসল্লীর জামায়াতে 
নাবালকের ইমামতি জায়েয ও বৈধ 
নয়। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
প্রথম আলেমের কথাই সহীহ-শুদ্ধ। 
আর যারা তারাবীহর নামাযে 
তাদের কথা ভুল ও অশুদ্ধা। 


দুররুল মুখতার, ১/৫৭৬-৫৭৮; 
ফতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১/৮৫ 


বিষয়: অর্থনৈতিক লেন-দেন 

সমস্যাঃ যুগের হাওয়া বদলের কারণে 
মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা-বিশ্বাস ও 
নির্ভরতা লোপ পেয়েছে ব্যাপক হারে 
বিশেষত: অর্থনৈতিক লেন-দেনে 
কারো উপর ভরসা রাখা দায় হয়ে 
দীড়িয়েছে। পরিস্থিতি দৃষ্টে শরয়ী 
বিধান মেনে মুদারাবা বা শরীকি 
কারবার অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ ও 
আস্থাশৃণ্য হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় 
ঝুঁকিহীন থাকতে কেউ যদি সুনির্দিষ্ট 


7) আত্তার্তহীদ ২৪ 
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মেয়াদে (৬ মাস বা ১২ মাস) মুদ্রা 
পরিশোধের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ৫ 
হাজার সৌদি রিয়ালের বিনিময়ে ২ 
হাজার ডলার কিংবা ২ হাজার ডলারের 
বিনিময়ে ৫ হাজার সৌদি রিয়াল অথবা 
টাকার বিনিময়ে সৌদি রিয়াল কিংবা 
দেন করে, তাহলে তা জায়েয হবে 
কিনা? এবং ২ দেশের নোট ৮৮128 
এর ভিক্তিতে আদান-প্রদান বৈধ হবে 
কিনা? জানালে উপকৃত হতাম । 


দেশের মুদ্বার বিনিময়ের মেয়াদ নির্দিষ্ট 
করে বাকীতে কমবেশি করে বেচা- 
কেনা করার যে দুই পদ্ধতি লেখা 
হয়েছে, উভয় পদ্ধতি মোটামোটি এক 
ও অভিনন এবং এটি ইসলামী 
শরীয়তের বিধান মতে জায়েয ও 
বৈধ। কেননা ২ দেশের মুদ্রা ভিন্ন 
হওয়ার কারণে তার বিনিময়ের মধ্যে 
কমবেশি করা সুদ হিসেবে গণ্য হবে 
না। এরকম নগদ-বাকী উভয় প্রকারে 
বিক্রি করা জায়েয আছে। কিন্ত 
বাকীতে বিক্রি করলে পরিশোধের 
মেয়াদ নির্দিষ্ট করতে হবে। সুতরাং ২ 

দেশের মুদ্রার বিনিময়ের উভয় পদ্ধতি 


শরীয়ত মতে জায়েয ও বৈধ । 
ফতাওয়ায়ে শামী, ৫/১৭২; তাকমালাতু 


ফাতহিল মুলাহিম, ৭/৫৫০; ফেকহি 


মাকালাত, ১/৩৯ 


সমস্যা: কোনো ব্যক্তি হারাম টাকা 
দিয়ে একটি গাড়ি কিনে ভাড়া দিল। 
এখন জানার বিষয় হল যে, সেই ভাড়া 


ওই ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করা জায়েয 
হবে কিনা? 
আমিনুল ইসলাম 
চরফ্যাশন, ভোলা 


আমার লেভেল-এ যারা আছে তারা 
সবাই আট ঘণ্টার ডিউটি চার ঘণ্টা 
করে। আমরা শিফট ডিউটি করি, 
অর্থাৎ দুদিন সকাল (৬-২:০০ 1017), 
২ দিন বিকাল (২-১০:০০ 717) এবং 
২ দিন রাত (১০:০০ 1)77-৬:০০ 
8107) প্রত্যেক শিফটে আমরা ২ জন 
করে থাকি। এখন মূল কথা হল 
যেকোন শিফটে চার ঘণ্টা একজন 
থাকে এবং অপর চার ঘণ্টা অন্য 
একজন থাকে । দু'জন মিলে আট ঘণ্টা 
ডিউটি করে। আমাদের দুই জনের 
জন্য একজন নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার 
আছেন, যিনি এ চার ঘণ্টা ডিউটি 
সম্পর্কে জানেন। আরো উপরের 
অফিসার যারা আছেন, তারাও 
ব্যপারটি জানেন, কিন্তু কখনো এসে 
কাউকে ডিউটিতে না পেলে বিভিন্ন 
কথা বলেন। এ ব্যাপারে তাদের 
মৌনসম্মতি থাকলেও লিখিত কোনো 
সম্মতি পত্র নেই। সরকার কর্তৃক নিয়ম 
হল আট ঘণ্টা ডিউটি পুরা করা । চার 
ঘন্টা করে ডিউটি করার পিছনে যে 
সমস্ত কারণ আমরা দেখাই সে গুলো 
হল: 

১. সরকার আমাদের যে পরিমাণ 
বেতন দেওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক 
কম বেতন দেয়। সরকার আমাদের 
ঠকিয়েছে। তাই আমরা এভাবে ডিউটি 
করে সেগুলো আদায় করে থাকি। 

২. একদিনে দুই শিফটে ডিউটি করতে 
হলে পুরা আট ঘণ্টা করে ষোল ঘণ্টা 
ডিউটি অনেক কষ্টকর। 
৩. আমি যে চার ঘণ্টা ডিউটি করি সে 
সময় একাই দু'জনের দায়িতু পুরা 
করি। বাকি চার ঘন্টায় অন্য জন 
একাই দু'জনের দায়িত পুরা করে 


শরয়ী সমাধান: হারাম টাকা দিয়ে 
গাড়ী কিনলে গাড়ী ভাড়াও হারাম বলে 
গণ্য হবে। সুতরাং উহা নাজায়েয ও 


] ১22 /৪৯০; মাবসুতে 
৭/৪৯ 
সরখটীঃ ১১/১২০ 


এপ্রিল'১৭ 


এতে খুব বড় কোন সমস্যা হয়না 
কাজ হয়ে যায়। একইভাবে আমরা 
আট ঘণ্টার ওভার টাইমও চার ঘণ্টা 
করে করি, লেখার সময় খাতায় আট 
ঘণ্টা লিখি এবং আট ঘণ্টার হিসেবেই 
টাকা দেওয়া হয়। এ অবস্থায় 


আমাদের চাকরির এই টাকা হালাল 
হবে কি না? জানালে বড় উপকৃত হব। 
র আলম 
ডি.এ.পি.এফ.সি.এল. 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনা মতে 
সরকারি নিয়ম হিসেবে যত ঘণ্টা 
ডিউটি করার দায়িতু রয়েছে তার চেয়ে 
যদি ডিউটি কম করা হয় তখন তা 
সরকারকে ফীকি দেওয়া হিসেবে গণ্য 
হবে। সুতরাং যত ঘণ্টা ডিউটি করা 
দায়িত তার চেয়ে কম ডিউটি করে 
সরকারকে ফীকি দেওয়া ইসলামী 
শরীয়ত মতে জায়েয ও বৈধ হবে না 
সে সম্পর্কে যে সকল অজুহাত 
দেখানো হচ্ছে, তা যেহেতু সরকার 
মেনে নেয়নি, তাই সেসব অজুহাত 
গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এক্ষেত্রে 
ডিউটি কম করে পূর্ণ ডিউটির বেতন 
নেওয়া জায়েয ও হালাল হবে না, বরং 
সরকারের সাথে ধোকাবাজি ও 
সরকারকে ফাঁকি দেওয়া হিসেবে গণ্য 


হবে। 
সুরা মারিদা, ১; কতাওয়ায়ে শামী, ৬/৩৫৫; 
, ৬/৩৫৫; ফতাওয়ায়ে 
১86: মাদারেস, ১৮৪ 


বিষয়: টি 

আমি একজন সাবালক যুবক। এক 
মহিলার সাথে আমার অবৈধ সম্পর্ক 
ছিল, কাজেই তার সাথে ব্যভিচারে 
লিপ্ত হওয়ার প্রচণ্ড ভয় ছিল বিধায় 
আল্লাহর ভয়ে আমি প্রতিজ্ঞা 
করেছিলাম যে, আমি যদি তার সাথে 
অবৈধ মিলনে লিপ্ত হই, তাহলে 
আল্লাহর কসম আমি ইসলাম থেকে 
বেরিয়ে কাফের হয়ে যাব 
(নাওযুবিল্লাহ)। সেই প্রতিজ্ঞাটা এজন্য 
করেছিলাম যেন আমি এর দ্বারা 
ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচতে 
পারি। কিন্তু শয়তানের ধোকায় পড়ে 
আমি_ ওই মহিলার সাথে এ ঘৃণিত 
কাজটি করে ফেলি। সুতরাং এখন 
আমার জানার বিষয় হল যে, আমি 
ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছি কি না? 
এবং ইসলামী শরীয়ত মতে আমার 
করণীয় কী? 


নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক 
টিবনাফ রবাজান 
| তআত্তান্তহীদ ২৫ 


ফা। তা।ও।য়া 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
যখন প্রশ্নকারী ব্যক্তি আল্লাহর নামে 
কসম করে তা ভঙ্গ করেছে তখন 
তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে, 
আর যেহেতু সে ইসলাম থেকে বের 
হওয়াকে পছন্দ করে উক্ত শপথ বাক্য 
উচ্চারণ করেনি বরং আল্লাহর ভয়ে 
প্রশ্নে উল্লিখিত গোনাহ থেকে বাঁচার 
জন্যই এরকম শপথ বাক্য উচ্চারণ 
করেছে । সে জন্য তাকে ইসলাম থেকে 
খারেজ বলা যাবে না। অবশ্যই তাকে 
এরকম জঘন্য শপথ বাক্য উচ্চারণ 
করার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে 
অনুতপ্ত ও লঙ্জিত হয়ে খাটি তওবা 
করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এরকম 
জঘন্য কথা না বলার জন্য দৃঢ় সংকল্প 


ফকির-মিসকিনকে দুই বেলা পেট ভরে 
পানাহার করানো অথবা দশজন 
ফকির-মিসকিনকে (প্রত্যেককে) 
সদকায়ে ফিতর পরিমাণ টাকা সদকা 


করতে হবে। 
সুরা মায়েদা, ৮৯; আল-ফিকহুল আকবার, 
২৩৬; ফতাওয়া শামী, ৪/২২৯; ফতাওয়া 
শামী, ৬/৩২৬; ফতাওয়া রী, ৫৪; 
রদ্দুল মুহতার, ৩/৫৬ 


বিষয়: মোবাইল কার্ড বিক্রি 

সমস্যা: বর্তমানে দেশে বিদেশে 
প্রচলিত বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানী যে 
সকল মোবাইল কার্ড ব্যবহার করছে, 
তা টাকার হুকুমে না মালের? সৃতরাং 
মোবাইল কার্ড কম-বেশি মূল্য দ্বারা 
ক্রয়-বিক্রয় করা (অর্থাৎ বাইয়ে 
তাফাদুল) জায়েয কি না? 


শরয়ী সমাধান: আমাদের দেশের 
প্রচলিত সরকারী নোট বা টাকা (ছমনে 
ওরফী) অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রা হিসেবে 
গণ্য হয়। আর মোবাইল ফোনের 
মধ্যে যে কার্ড ব্যবহার করা হয়, তা 
দেশীয় মুদ্রী নয়। এটিকে টাকার সাথে 
তুলনা করা সহীহ হবে না। সুতরাং 
এটি বিক্রিত পণ্য ও মাল হিসেবে গণ্য 
হবে এবং কমবেশি মূল্য দিয়ে এর 
ক্রয়-বিক্রয় সহীহ ও জায়েয হবে । 


রা নিসা, ২৯; হিদায়া, ২; 
সুলতা পর রিট 


এপ্রিল'১৭ 


কী? আর কাউকে নমিনি করা এটা 


বিষয়: মাদরাসায় ওয়াকফকৃত 
অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত কি না? শরয়ী 


সমস্যা: আমাদের মাদরাসায় এতিম- সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন । 
গরিব ছাত্রদের জন্য অধিকহারে 


তাহসীনুল ইসলাম ফাহিম 
কুরআন শরীফ ওয়াকৃফ হিসেবে সীতাকুণ্ড চট্টথাম 


আসে। ছাত্রদের প্রয়োজন মতে শরয়ী সমাধান: সমাজে প্রচলিত ওরফ 
কুরআন শরীফ দেওয়ার পরেও যথেষ্ট তথা নিয়ম অনুযায়ী ব্যাংকে একাউন্ট 
পরিমাণ কোরান শরীফ জমা থেকে খোলার সময় কাউকে নমিনি দেয়ার 
যায়, যা তিলাওয়াত করা হয় না। অর্থ তাকে জমাকৃত টাকার তামলিক 
আবার এদিকে ছাত্রদের কিতাবেরও বা মালিক বানিয়ে দেয়া নয় বরং 
অত্যন্ত প্রয়োজন; অনেক এতিম-গরীব মৃত্যুর পর তাকে টাকা উত্তোলনের 
ছাত্রকে কিতাব দেওয়া হয়নি। কারণ উকিল তথা প্রতিনিধি নিয়োগ করা বা 
মাদরাসায় যে পরিমাণ কিতাব ছিল তাকে টাকা উত্তোলনের ক্ষমতা প্রধান 
তার চেয়ে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে গেছে। করা। ফলে ওই টাকা উত্তোলন করে 
এখন জানার বিষয় হল যে, মাদরাসা ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করে দিতে 
কর্তৃপক্ষ . অতিরিক্ত _ কুরআনের হবে। কিন্তু কেউ যদি স্পষ্ট করে বলে 
কপিগুলো ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করে উক্ত থাকে যে, “আমার মৃত্যুর পর নমিনিই 
টাকা দ্বারা এতিম-গরীব ছাত্রদের টাকার মালিক হবে তখন সেটা 
প্রয়োজনীয় কিতাবাদী ক্রয় করতে অসিয়তের অর্তভূক্ত হবে। 
পারবে কি না? বিস্তারিত জানালে চির পক্ষান্তরে নমিনি যদি মৃত ব্যক্তির 
কৃতজ্ঞ থাকবো । ওয়ারিশ হয়, তখন এই অসিয়ত 
মাওলানা মুহাম্মদ এরশাদ কার্যকর হবে না। কেননা ওয়ারিশের 
চকরিয়া, কক্সবাজার জন্য অসিয়ত বৈধ নয়। অতঃপর মৃত 
শরয়ী সমাধান: মাদরাসার জন্য ব্যক্তির ওয়ারিশ নমিনি হলে সে 
ওয়াকফকৃত কুরআন মজিদের কপি ব্যাংকে রাখা টাকার অসিয়ত হিসেবে 
অতিরিক্ত হলে; যেগুলির তিলাওয়াত হয় মালিক হবে না। 
না, এমনি পড়ে আছে, সেসব আর যদি নমিনি ওই ব্যক্তির ওয়ারিশ 
অপ্রয়োজনীয় কুরআন মজিদের কপি না হয়, মৃত ব্যক্তিও যদি স্পষ্ট করে 
বিক্রি করে উক্ত টাকা দ্বারা ছাত্রদের জন্য বলে যায় যে, 'আমার মৃত্যুর পর 
প্রয়োজনীয় দীনী কিতাবাদী ক্রয় করা নমিনিই টাকার মালিক হবে' এবং 
জায়েয ও বৈধ হবে । কেননা তার দ্বারা ব্যাংকে জমাকৃত টাকাও যদি মৃত 
ওয়াকফকারীর উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে এবং ব্যক্তির সমস্ত সম্পদের এক 
তার আমলনামায় ছাওয়াব লিখা হবে। তৃতীয়াংশের কম হয়, তখন নমিনি 
আর যদি খালি পড়ে থাকে; তিলাওয়াত সমস্ত টাকার মালিক হয়ে যাবে। 
করা না হয়, তখন ওয়াকৃফকারীর কেননা অসিয়ত এক তৃতীয়াংশ 
উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। সম্পদে কার্যকর হয়ে থাকে । আর যদি 
বাহরু্র রায়েক, ৫২৫২; ফতাওয়ায়ে উক্ত টাকা মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদের 
আলমগীরি, ৪০১; ফতাওয়ায়ে শামী, _ এক ততীয়াংশের চেয়ে বেশি হয় 
8/৫৬৩; আহসানুল ফতাওয়া, ৪৩৪//7 __ ২ রম 
তখন নমিনি সম্পদের এক তৃতীয়াংশ 
সমস্যা: বর্তমানে ব্যাংকের একাউন্ট টাকা ওয়ারিশদের মাঝে ইসলামী 


বোলার মর: জীযাত নমিনি শরীয়ত মতে বন্টন করে দিতে হবে। 


দিতে হয়। সেটা কী ত (মালিক রনি টা 
বানিয়ে দেওয়া) না তাওকিল বাদায়েউস সানায়ে, 4/৪০৫ 
(প্রতিনিধি নিয়োগ করা)? উভয় ক্ষেত্রে 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (২য় বর্ষ) 
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নমিনি উক্ত ব্যক্তির ওয়ারিশ হলে হুকুম 
কী? আর ওয়ারিশ না হলে তার বিধান 


ম।হা 


মাওলানা মাহফুষ আহমদ 


হাফিযুল হাদীস, আন্দালুসের গৌরব, 
ইমাম বকী ইবনে মাখলাদ রেহ.)। 
একাধারে হাদীস, তাফসির ও ফিকহ 
বিষয়ে তার ছিল অগাধ পান্তিত্য। 
জ্ঞানের আলোয় আন্দালুসকে 
আলোকিত করে তুলেছিলেন । 

১৮১ হিজরী সনের রামাযান মাসে 
তিনি আন্দালুসে জন্মলাভ করেন এবং 
২৭৬ হিজরী সনের জুমাদাল উখরা 
মাসের ২৯ তারিখ মঙ্গলবার রাতে 
তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন। বনুল 
আব্বাসের দিকে সম্পৃক্ত একটি 
কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। 
দীনী জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে তার দুটি 
প্রসিদ্ধ শিক্ষাসফর রয়েছে। প্রথম 
শিক্ষাসফরে তিনি ২০ বছর অতিবাহিত 
করেন এবং দ্বিতীয়টিতে প্রায় ১৪ 
বছর। উভয় সফরে তিনি বিশ্বের 
বিভিন্ন অঞ্চলের বিজ্ঞ হাদীসবিদদের 
সাহচর্য লাভে ধন্য হন। যেমন- ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু বকর 
আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু 
শায়বা, আহমদ ইবনে ইবরাহীম আদ- 


ইবাদতের প্রতি তিনি খুবই যত্রবান 

ছিলেন।* 

হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) 
হাদীসশাস্ত্রের 


ইবনে মাখলাদের তাফসীরের ন্যায় 
ইসলামে দ্বিতীয় কোনো তাফসীর্ন্থ 
সংকলিত হয়নি। এমনকি ইবনে 
জারির আত-তাবারী কিংবা অন্য কারো 
তাফসীরও তার মতো নয়।”* 


অসাধারণ আগ্রহ ছিল। 
এককথায় অতুলনীয়।  বস্তত 


আন্দালুসে তার মাধ্যমেই এ শাস্ত্র 


আর তারই হাদীস বিষয়ক গ্রন্থঃ যা 
মুসনদে বকী ইবনে মাখলাদ নামে 


প্রবেশ করে। কাসিম ইবনে আসবাগ 


সমধিক প্রসিদ্ধ-সর্ববৃহৎ হাদীসপ্রন্থ। 


রহ.) বলেন, আমাদের নিকট বকী 
সম্পর্কে এ সংবাদ পৌছেছে যে, 


ইবনুল আবার রেহ.) তার সম্পর্কে 
বলেন, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় বকী ইবনে 


একদা তিনি স্বীয় ছাত্রদের বললেন, 


মাখলাদের পরিবারের চেয়ে 


তোমরা কি জ্ঞান অন্বেষণ করছো? 
জ্ঞান কি এভাবেই অর্জন করা যায়? 
তোমাদের কারো যখন কোনো ব্যস্ততা 
থাকে না, তখন তোমরা বল, এসো! 
হাদীস শিখতে যাই। অথচ আমি এমন 


এতিহ্যবাহী আর কোনো পরিবার 
আন্দালুসে আছে বলে আমাদের জানা 
নেই ।”ঃ 


লোকও চিনি; হাদীস অন্বেষণকালে 
লাগাতার কয় দিন চলে যেত, অথচ 
লোকদের নিক্ষেপ করা বাধাকপির 
পাতাগুলোই তার আহার্য ছিল! আমি 
এমন ব্যক্তিও জানি; হাদীস লেখার 
জন্য কাগজ কিনার উদ্দেশ্যে 
একাধিকবার নিজের পায়জামা বিক্রি 


দাওরাকী প্রমুখ রাহিমাহুমুল্লাহ। তবে 
এই দীর্ঘ সফরকালীন সময়েও তিনি 


করেছে! 


১. তার ছেলে, আহমদ ইবনে বকী 
ইবনে মাখলাদ (মূ. ৩২৪ হি.)। 
ইবনুল ফারঘি বলেন, তিনি ছিলেন 
কর্ডোবার বিচারপতি । স্বীয় পিতা 
ভিন্ন অন্য কারো থেকে তিনি হাদীস 
শ্রবণ করেননি । অবশ্য তার নিকট 
বহুলোক হাদীস শিক্ষার্জন 
করেছেন। তিনি ছিলেন সন্ত্ান্ত ও 


তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি 


প্রতিবছর হজ্জের সময় মক্কায় চলে 
যেতেন এবং হজ্জ আদায় করতেন 
তা ছাড়া তিনি প্রত্যহ রোযা রাখতেন 


ছিলেন আল্লাহর পথের একজন বীর 
মুজাহিদ । প্রায় ৭০টা জিহাদে তিনি 
সশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন ।২ 


অবশ্য কেবল শুক্রবার খাবার খেতেন 


ইবনে হাযম (রহ.) তার তাফসীর 


মোটকথা কুরআন তেলাওয়াত, নফল 


সম্পর্কে মন্তব্য করেন, “আমি 


নামায, দীনী জ্ঞান প্রচার ইত্যাদি 
এপ্রিল'১৭ 


নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, বকী 


দুনিয়াবিমুখ । 

২. তার নাতি, মুহাদ্দিস আবদুর 
রাহমান ইবনে আহমদ ইবনে বকী 
ইবনে মাখলাদ (মূ. ৩৬৬ হি.)। 
উপনাম আবুল হাসান। স্বীয় পিতা, 
মুহাম্মদ ইবনে উমার ইবনে লুবাবা, 
আসলাম ইবনে আবদুল আযিষ, 
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নি 


এপ্রিল”১৭ 


. আবদুর রাহমান ইবনে মাখলাদ 


আহমদ ইবনে খালিদ, ইবনে 
রা ইবনে আবদুর রাহমান 

র কাছ থেকে 
টস শিক্ষা শভ করেছেন। 
তিনি ছিলেন অত্যন্ত চৌকস, বিশ্বস্ত 
ও নির্ভরযোগ্য । অসংখ্য শিক্ষার্থী 
তার নিকট হাদীস শিখেছেন । 


. মাখলাদ ইবনে আবদুর রাহমান 


ইবনে রা ইবনে বকী ইবনে 

মাখলাদ (মূ. ৪০৮ হি.)। উপনাম 
আবু আবদুল্লাহ। ৩৩২ হিজরী 
সনের শা'বান মাসে তিনি জন্মলাভ 
করেন। স্বীয় পিতা এবং অপরাপর 
মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ 
করেন। ইবনে হাইয়্যান বলেন, 
বর্ণিত আছে যে, প্রায় ৩০ বছর 
তিনি নবীজি (সা.)-কে স্বপ্নে 
দেখেছেন। একবার নাকি তিনি 
নবীজিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে 
আপনি কি 


তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়। তখন 
নবীজি (সা.) নাকি উত্তরে 
বলেছিলেন, হ্যা, আবু হুরায়রা তা 
আমার থেকে বর্ণনা করেছেন। 


. আহমদ ইবনে মাখলাদ ইবনে 


আবদুর রাহমান ইবনে আহমদ 
ইবনে বকী ইবনে মাখলাদ (রহ.)। 
র সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য 
ইতিহাস গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। 
এমনকি তার মৃত্যুসনও অজানা । 


| 


ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে 
আহমদ ইবনে বকী ইবনে মাখলাদ 
(মূ. ৪৩৭ হি.)। উপনাম আবুল 
হাসান। ৩৫৮ হিজরীতে জনুগ্হণ 
করেন। স্বীয় পিতা মাখলাদ ইবনে 
আবদুর রাহমান, আবু বকর ইবনে 
জারব প্রমুখের শিষ্য লাভ 
করেছেন। তালায়তালার বিচারপতি 
নিয়োজিত হোন দুই দু'বার । 
একবার ইবনে আবি আমিরের 
হুকুমে এবং দ্বিতীয়বার ইসমাইল 


. ফকীহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ 


ইবনে যুঝুনের আবেদনে। (রহ.) (মূ. ৫৩২ হি.)। 8৪৬ 
বিচাররপতি হিসেবে তার সুখ্যাতি হিজরীতে তিনি জন্মলাভ করেন। 
ছিল। তার হস্তলিপি ছিল অনেক জ্ঞানী মনীষীর শিষ্যত লাভে 
আকর্ষণীয়। প্রচুর কাহিনী তিনি ধন্য হন। তার জ্ঞান-গরিমার 


শোনাতেন। পরে তিনি নিজ এলাকা 
কর্ডোবায় ফিরে আসেন। এখানেও 
তাকে প্রধান পুলিশ কর্মকর্তার 


প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্ডোবার 
আলেমসমাজ তাকে প্রধান মুফতি 


দায়িত গ্রহণ করতে হয়। জীবনের 
শেষমুহুর্ত পর্যন্ত তিনি এ দায়িতে 
নিয়োজিত ছিলেন । তার মৃত্যুও হয় 
আশ্চর্জনকভাবে। তিনি ওযু 


মাখলাদ (মূ. ৪৭০ হি.)। উপনাম 
আবু আবদুল্লাহ । ৩৯৭ হিজরী সনে 
তিনি এ পৃথিবীতে আগমন করেন। 
তাকে দ্ু'দুবার কর্ডোবার 
বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। 
একবার মুহাম্মদ ইবনে জাহুরের 
নির্দেশে এবং দ্বিতীয়বার ইয়াহইয়া 
ইবনে যুনুনের আমন্ত্রণে । তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ একজন 
বিচারক। 


.ফকীহ আবদুর রাহমান ইবনে 


মুহাম্মম ইবনে আহমদ ইবনে 
মাখলাদ ইবনে আবদুর রাহমান 
ইবনে আহমদ ইবনে বকী ইবনে 
মাখলাদ (মৃ. ৫১৫ হি.)। উপনাম 


আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আত্তাব 
এবং তালায়তালায় আবু জাফর 
ইবনে মুতাহির প্রমুখের শিষ্যত 
গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল কর্ডোবার 
বিচারপতি ছিলেন। বিচারকার্য 


হিসেবে ভূষিত করেন। বস্তত 
ফিকহ ও রাত বিষয়ে ছিল 
তার অগাধ পাপ্তিত্য। 


. আবদুর রাহমান ইবনে আহমদ 


ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে 
মাখলাদ ইবনে আবদুর রাহমান 
ইবনে আহমদ ইবনে বকী ইবনে 
মাখলাদ (মূ. ৫৭৩ হি.)। উপনাম 
আবুল হাসান। ৪৯৫ হিজরীতে 
তার জন্ম হয়। একজন বিদগ্ধ 


০. ইয়ািদ ইবনে আবদুর রাহমান 
25177758 
আহমদ ইবনে মাখলাদ ইবনে 
আবদুর রাহমান ইবনে আহমদ 
ইবনে বাকি' ইবনে মাখলাদ (রহ.) 
(মূ. ৫৮০ হি.)। উপনাম আবুল 
ওয়ালিদ। স্বীয় পিতা ও পিতামহ 
এবং আবু বকর ইবনুল আরাবী, 
শুরাইহ ইবনে মুহাম্মদ প্রমুখ 
জ্ঞানতাপসের ছাত্র ছিলেন তিনি। 
আবার তীর ছাত্রদের সংখ্যা ছিল 


অগুণতি। শেষবয়সে 
বিচারপতির দায়িতুও পালন 
করেন। 


১১. মাখলাদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে 


আবদুর রাহমান ইবনে আহমদ 
ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে 
মাখলাদ ইবনে আবদুর রাহমান 
ইবনে আহমদ ইবনে বাকী ইবনে 
মাখলাদ (মূ. ৬২২ হি.)। উপনাম 


সম্পাদনায় তিনি এক প্রবাদপ্রতিম 
ব্যক্তিত ছিলেন। 


আবুল হাসান। ৫৫৩ হিজরীর যুল 
কা'দা মাসে তিনি জন্মলাভ করেন। 


তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও 


ইবনে আহমদ ইবনে মাখলাদ 
ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে 
আহমদ ইবনে বকী ইবনে মাখলাদ 


আল্লাহওয়ালা ৷ তার সময়ের প্রসিদ্ধ 
অনেক শায়খের সাহচর্য লাভে তিনি 
ধন্য হন। 


____ললঢ আত্তান্তহীদ ২৮ 
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১২. আহমদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে 
আবদুর রাহমান ইবনে আহমদ 
ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে 
মাখলাদ ইবনে আবদুর রাহমান 
ইবনে আহমদ ইবনে বাকী ইবনে 
মাখলাদ (মূ. ৬২৫ হি.)। উপনাম 
আবুল কাসিম। ৫৩৭ হিজরীতে 
তার জন্ম হয়। মরক্কোর প্রধান 
বিচারপতি ছিলেন। অর্থাৎ ৫ 
শতাব্দীকাল পর্যন্ত এই জ্ঞানপ্রিয় 
পরিবারের এঁতিহ্য ধারাবাহিকভাবে 
সমুন্নত ছিল। যা আসলেই দুর্লভ 
ব্যাপার । 


আবুল কাসিম আহমদ ইবনে ইয়াঘিদ 
ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে আহমদ 
ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে 
মাখলাদ ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে 


আহমদ ইবনে বকী ইবনে মাখলাদ 
তিনি স্বীয় পিতা (ইয়াধিদ) থেকে, 


বর্ণিত হয়েছে বলে আমি শুনিনি ।« 


তিনি স্বীয় পিতা (আবদুর রাহমান) 


তিনি স্বীয় পিতা (আহমদ) 
তিনি স্বীয় পিতা (মুহাম্মদ) 


বন্তত মুসলিম পরিবার এমনই হওয়া 
চাই । আমরা কি পারব এ থেকে শিক্ষা 


তিনি স্বীয় পিতা (আহমদ) 
তিনি স্বীয় পিতা (মাখলাদ) 
তিনি স্বীয় পিতা (আবদুর 
রাহমান) থেকে, তিনি স্বীয় পিতা 
(আহমদ) থেকে, তিনি স্বীয় পিতা 
ইমাম বাকি' ইবনে মাখলাদ থেকে, 
তিনি আবু বকর আল-মাকদামী থেকে, 
তিনি উমার ইবনে আলী এবং 


তিনি আবদুর রাহমান ইবনে রাফী 
থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর 


নিতে! 


১ ইয়াকৃত আল-হামাওয়ী, মু'জামুল উদাবা ₹ 
ইরশাদুল আরীব ইলা মা'রিফাতিল আদীব, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. ₹ 
১৯৯৩ খ্রি.) খ. ২, পৃ. ৭৪৬, জীবনী: ২৬৩ 

২ আয-যাহাবী, সিয়ারক আ'লামিন নুবালা, 
মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. - ১৯৮৫ 
খি.), খ. ১৩, পৃ. ২৮৫-২৯৬ 

ও আয-যাহাবী, নিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ. 
১৩, পৃ. ২৮৫-২৯৬ 

ঃ বাশকুওয়াল, আস-সিলা, দারুল 


(রাষি.) থেকে, তিনি নবীজি (সা.) 
থেকে বর্ণনা করেছেন। 

আবু হাইয়ান মন্তব্য করেন, সংখ্যার 
বিবেচনায় একই পরিবারের এত বেশি 
পিতা-পুত্রের সূত্রে কোনো হাদীস 


কিতাবিল আরাবী, কায়রো (প্রথমম সংস্করণ 
১৪১০ হি. - ১৯৮৯ খ্রি.) খ. ১, পৃ. 
১৯৫-১৯৮ 

বয়রুত, লেবনান (১৩৮৮ হি. ল ১৯৬৮ 
খি.), খ. ২, পৃ. ৫৭৫ 


বাংলাদেশ মাসতুরাত বোর্ড নূরানী কুরআন শিক্ষা সেন্টার-এ 
লাদেন নীহারিকা 


যে সমস্ত বয়স্কা মা-বোন ও স্কুল কলেজে পড়য়া মেয়েরা কুরআন শরীফ পড়তে পারেন না এবং যাদের কুরআন শরীফ সহীহ্‌তুদ্ধ নেই তাদের 
জন্য বছরে এটি ব্যাচে মাস ব্যাপী কনরিয়ানা পশিক্ষণে আবাসিকভাবে ভর্তি নেওয়া হয়। 


নূরানী পদ্ধতিতে তাজবীদের সাথে সহীহভাবে পবিত্র কুরআন শিক্ষাদান এবং নিরক্ষরতা দুর করে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের পাশাপাশি থাকবে 


ইসলামী আকায়েদ, জরুরী মাসআলা-মাসায়েল, মাসনুন দো'আ-হাদীস ও আল্লাহ্‌ পাকের ৯৯ নাম মুখস্থ করন এবং সুন্নত তরীকায় মহিলাদের 


নামাজ আদায়সহ ইসলামের অন্যান্য ফরজ আহকামসমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা । 


জনা] জানুয়ারী- 


ফেব্রুয়ারী-মার্চ (৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই 


জানুয়ারী ৷ হান) এ্িল_মে-ভুন (৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই এপ্রিল। 


ও ্াটিটিজুলাই - আগষ্ট- সেপ্টেম্বর (৮০ দিন) ক্রাস শুরু ১০ই জুলাই । 
বি £ দ্রঃ প্রতি ব্যাচেই ক্লাস শুরুর ১০ দিন পূর্ব থেকে ভর্তি নেওয়া হয়। 


মাদরাসায় পড়য়া মেয়ে যারা অথার্থ যাদের কুরআন শরীফ 


সার্টিফিকেট ও কর্মসংস্থ 


(টিক অট্টোবর-হতে ডিসেম্বর(৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই অক্টোবর । 


টি প্রশিক্ষণ শেষে মু'আল্লিমা ও কীরিয়াদেরকে বোর্ভের পক্ষ 


সহীহঙ্ আছে- হাফেজাং আলেমা, করিয়া যারা মু'আল্লিমা| হতে সাটিফিকেট প্রদান এবং নিজ এলাকা বা নিজ বাড়িতে সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে 


প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজ বাড়িতে বোর্ডকতুর্ক প্রতিষ্ঠিত মহিলা| খেদমতের ব্যবস্থা ও মাসিক সম্মানি ভাতা প্রদান । 


নূরানী কুরআন শিক্ষা সেন্টারে কুরআনের খেদমত করতে| শরয়ী পদা, সার্বিক নিরাপত ও স্বাস্থাসম্মত উন্নতমানের ঘরোয়া খাবার পরিবেশন 
। তাদের জন্য বছরে ৬টি ব্যাচে ৪৫ দিন ব্যাপী [রুটি হালের বিরাট তাকাজা পূরণে এবং দুনিয়াতে নেক সন্তান আসার একমাত্র 
মাধ্যম মায়ের জাতিকে সহীহ্ভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়ে অভিভাবক হিসেবে স্বীয় দায়িতৃ 


ট্রেনিং-এ ভর্তি নেওয়া হয়। 


সুদান) ১৫ জানুয়ারী হতে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত । 


ডু) ১৫ মাচ হতে ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত । 
(ীটট ১৫ মে হতে ৩০ শে জুন পর্যন্ত। 


ছি ১৫ জুলাই হতে ৩০ শে আগষ্ট পর্যন্ত । 


কার্ধর্রমে অংশ থহণ করুন| 


আদায় করে আখেরাতের জবাবদিহীতা থেকে মুক্তিপেতে মাসতুরাতবোর্ভ এর দ্বীনি 
(অভিজ্ঞ মু'আলিমা ঘারা 


ণ দেওয়া হয়) 


ততাবধানে- ডাঃ হাকীম মাওলানা নুরুল্লাহ্‌ নূরানী । 


ধান) ১৫ সেপ্টেম্বর হতে ৩০ শে অক্টোবর পর্যন্ত। 
ডিসেম্বর পর্যন্ত। 


সীট) ১৫ নভেম্বর হতে ৩০ শে 


বোর্ড চেয়ারম্যান ঃ ০১৭১২৫০৯৬১২, ০১৯৭২-৫০৯৬১২ 


(প্রতি ব্যাচেই ক্লাস শুরুর ১৫ দিন পূর্ব থেকে ভর্তি নেওয়া হয়)। 
(দু্রুটিরমজান মাসে থাকবে ৩৫ দিনের বিশেষ মু'আলি 


6552 25্টিমাদরাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা ও খালেছ ওঁষধালয়-ঢাকা 


(৮২/২/এ/১/, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা) প্রয়োজনে £ মোঃ নো"মান ৪ ০১৮৪৬-২৪৯১৮৫ 


চিট ভতির উদেস্টে আসার সময় ন্যাশনাল আইডি কার্ড এর ফটোকপি সাথে নিয়ে আসবেন 


এপ্রিল”১৭ 


4:00 আত্তান্তহীদ ২৯ 
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মাওলানা আহমদ কবীর রেহ.) 


স্থিতধী সম্পন্ন এক হক্কানী 
আলিমে দীনের প্রতিকৃতি 


মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ 


কুরআন হাদীসের অধ্যাপনাকে 


নেবেন না; বরং ইলম উঠিয়ে নেবেন 


অধ্যবসায় হিসেবে গ্রহণ করে যারা 


আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই": 


খ্যাতি অর্জন করেছেন; দীনের জ্ঞান 
বিতরণ করে ধন্য হয়েছেন; হয়েছেন 
আলোকিত-উডাসিত তাদের মধ্যে 
হয়রত মাওলানা আহমদ কবীর (রহ.) 
অন্যতম | গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা- 


(আল-হাদীস) । 
যে ক'জন পরহ্যগার আবেদ ও গভীর 


অতিপ্রথর মেধাবী ছাত্র হিসেবে সুনাম 
অর্জন করেন। শিক্ষার প্রতি অদম্য 
স্পৃহা, শেষ পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার্থে 
উপমহাদেশের অন্যতম দীনী শিক্ষা 


জ্ঞান সম্পন্ন আলিমের আলোয় 
আলোকিত ছিল সাতকানিয়া লোহাগড়া 


প্রতিষ্ঠান উম্মুল মাদারিস নামে খ্যাত 
দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম 


তথা দক্ষিণ চট্টগ্রামের পৃণ্যভূমি, 


হাটহাজারী মাদরাসার ছাত্রত গ্রহণ 


মননশীলতা ও স্থিত-ধী সম্পন্ন একজন 


তাদের মধ্যে হয়রত আলহাজ 


শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন সবার 


মাওলানা আহমদ কবীর (রহ.) ছিলেন 


পছন্দের । ইলমে হাদীস ও তাফসীরের 


অন্যতম তীর খ্যাতি ও দ্যুতি ছড়িয়ে 


পাশাপাশি ইলেমে মাশরিফাতে তিনি 
ছিলেন একজন প্রজ্ঞাসাধক। বৈষয়িক 


আছে জনপদের প্রতিটি বাকে। 


করেন। সেখানে কাফিয়া-শরহে জামী 
থেকে শুরু করে কৃতিতের সাথে 
দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। বিশেষ 
বিশেষ কিতাবগুলো মুফতয়ে আযম 


জন্ম: আলেম-ওলামার আবাসভূমি 


হযরত ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর 


ও আধ্যাত্িক উভয়বিধ সমস্যা 
সমাধানের লক্ষ্যে তার নিকট কাছে ও 


এতিহ্যবাহী সাতকানিয়া থানার সবুজ 
শ্যামল গোয়াজরপাড়ার এক 


দূরের বহু লোকের আগমন ঘটত 
প্রতিদিন। দেশ-কালের উধের্ব উঠে 


এঁতিহ্যবাহী পরিবারে দেশ বরেণ্য এই 
ক্ষণজন্ম আলিমে দীন জন্গ্রহণ 


তন্তাবধানে গবেষণা করেন এবং 
ইসলামের মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান বিশেষ 
জ্ঞান হাসিল করেন। 

কর্মজীবন: মননশীল ছাত্র হিসেবে 


শিক্ষক হিসেবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন 
হিমালয় পর্বতসম এক অনন্য সাধারণ 


করেন। জন্ম আনুমানিক ১৯২৪ সাল। 
পুরো নাম: আহমদ কবীর খান 


মাওলানা আহমদ কবীর (রহ.)-এর 
মেধা ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন 


ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন কুরআন- 


আরিফ, পিতার নাম: মুহাম্মদ নূর 


হাদীসের অনর্গল ব্যাখ্যার এক বিশাল 
মহীরহে। ভাবতে খুবই দুঃখ লাগে- 


মাদরাসার শিক্ষক হিসেবে যোগদান 


আহমদ সওদাগর, মাতার নাম: 
হাফেজা খাতুন। ভাই-বোনের মধ্যে 


করার প্রস্তাব আসে। কিন্তু শিক্ষা 
জীবনের প্রথম প্রতিষ্ঠান, এলাকাবাসীর 


ইলম দীন চর্চার এ ঝরঝরে মানুষটি 
আজ আমাদের মাঝে নেই। 


তিনি প্রথম এবং পিতা-মাতার একমাত্র 


টি 


বী, জন্মভূমির টানে সাতকানিয়া 


পুত্র সন্তান । শৈশবে তিনি শ্রদ্ধেয় পিতা 


সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসা ও কোর্ট 
মসজিদ প্রাঙ্গনে তার পদচারণা আর 
কোনদিন ঘটবে না এ যেন বিস্ময়- 
বিষাদ ও অকল্পণীয়। সব মৃতু 


ও গ্নেহময়ী মাতাকে হারান। 


আলিয়া মাহমুদুল উলুম সিনিয়র 
মাদরাসার ১৯৫৮ সালে 


শিক্ষাজীবন: গ্রামের ফোরকানিয়া 
মাদরাসায় শিক্ষাজীবন শুরু । স্থানীয় 


হিসেবে যোগদান করেন। শিক্ষক 
থাকাকালীণ সময়ে ১৯৬২ সালে পূর্ব 


মক্তবের শিক্ষা শেষ করে এঁতিহ্যবাহী 


পাকিস্তান শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ফাযিল 


শোকের, তবে একজন আলেমে দীন 


জাহানের পরিসমাপ্তি। “আল্লাহ তার 
বান্দার বক্ষ থেকে ইলম টেনে উঠিয়ে 


এপ্রিল”১৭ 


সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি 


পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে 


হন। সেখানে ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা 
শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম পরীক্ষায় 
ংশগ্রহণ করে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ 


উত্তীর্ণ হন। পরবতীতে ১৯৭১ সালে 
সুবহানিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে 
কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন। 


হন। ছাত্র অবস্থায় তিনি একজন 


ইতোমধ্যে একজন গুণী, জ্ঞানী ও 
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ম।হা।জী।ব।ন 
শরীফ শিক্ষক হিসেবে ছাত্র ও 


কন্যা ও পাচ পুত্রের জনক। তার 


সহকমীরদের প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত 
হন। পর্যায়ক্রমে সাধারণ শিক্ষক থেকে 


পুত্রসন্তানদের সকলে মাদরাসা শিক্ষায় 


সভাপতির দায়িতু পালন করেন। এ 
ছাড়া সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার অসংখ্য 


সর্বোচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত। পরবতীতে 


সরকারি-বেসরকারি দীনী প্রতিষ্ঠানের 


সদরুল মুদাররিসীনের পদ অলংকৃত 


পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন 


করেন। কিছু সময়ের জন্য অত্র 


করেন। বর্তমানে মরহুমের সুযোগ্য 


মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে কৃতিতের 
এর সাথে দায়িতু পালন করেন। এর 
পাশাপাশি সাতকানিয়া কোর্ট মসজিদে 


সন্তানেরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষক, বিসিএস অফিসার, বহুজাতিক 


পরিচালানর কমিটির অন্যতম সদস্য 
হিসেবে দীনী ইলমকে প্রতিষ্ঠিত করার 
কাজে নিয়োজিত ছিলেন । 

আধ্যাত্মিক জীবন: এ মহান আলিমে 


কোম্পানির কর্মকর্তা এবং মাদরাসার 


খতীব হিসেবে দায়িতুরত ছিলেন । তার 


শিক্ষক ও চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত 


অসংখ্য ছাত্র দেশ-বিদেশে বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে প্রশাসন, উন্নয়ন ও 
সেবামূলক পেশায় নিয়োজিত আছেন। 


আছেন। 
ছাত্র ও শিষ্যবৃন্দ: হযরতের অসংখ্য 


দীন একজন উচ্চপর্যায়ের আবেদ ও 
বুযুর্গ ছিলেন। তিনি রূহানী ফয়েয 
হাসিলের জন্য দেশের 


খ্যাতিমান বুযুর্গানে দীনের সানিধ্য 


গুণগ্রাহী ছাত্র ও শিষ্য দেশ-বিদেশের 


লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। 


তার মুহাদ্দিস-মুফাস্সির- 


বিভিন্ন আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 


বিশেষত ংলাদেশের অন্যতম 


ফকীহ জীবনের চল্লিশ বছর তিনি এ 
মাদরাসায় অত্যন্ত গৌরবের সাথে 
অতিবাহিত করেন। ১৯৯৭ সালে 


আছে। শিক্ষক, প্রশিক্ষক, অধ্যাপক, 
প্রশাসক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, 
ইত্যাদি বহুবিধ 


চাকুরি থেকে অবসর নেন। মৃত্যু পর্যন্ত 
সাতকানিয়া লোহাগাড়া তথা দক্ষিণ 


আধ্যত্মিক সাধক শাহ সুফি আলহাত্ী 
মাওলানা শাহ আহামুদুর রহমান 
(রহ.) প্রকাশ চুড়ামনির শাহ সাহেব 


গৌরবদীপ্ত পেশায় আজ তার ছাত্র 
শীর্ষরা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে 


চট্টগ্রামের আলিম-ওলামাসহ 
সর্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবনঘনিষ্ট 


চলেছেন। 
সামাজিক ও রাজনৈতিক 


বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়িলের জটিল 
সমস্যার সমাধান দাতা হিসেবে ধর্মীয় 


সম্পৃক্ততা: 
হযরত মাওলানা আহমদ কবীর রেহ.) 


হুযুরের নিকট হতে ইস্তেফাদা হাসিল 
করেন। উনার এজাযতের মাধ্যমে 
সাধনা শুরু করেন। শাহ সাহেবের 
ইন্তিকাল পর মুফতীয় আযম হযরত 

ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর সান্ধ্য আসেন। 


ছিলেন দেওবন্দী চিন্তাধারার একজন 


অভিভাবকতের দায়িত্ব পালন করেন। 


তার টি রূহানী কামালিয়তের জন্য 


বলিষ্ঠ আলিমে দীন। জীবনের 


উল্লেখ্য যে, হয়রত মাওলানা আহমদ 


বায়আত গ্রহণ করেন। উপযুক্ত দু'জন 


অধিকাংশ সময় শিক্ষকতায় রত 


কবীর (রহ.)-এর কর্মকালীন 


ছিলেন। একজন সমাজসচেতন 


সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসায় অধ্যক্ষ 


বুযুর্গ ছাড়াও হয়রত মাওলানা আহমদ 
কবীর (রহ.) যে সকল শীর্ষস্থানীয় 


নাগরিক হিসেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠান 


এর সম্মানিত পদে সমাসীন ছিলেন 


গুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। 


আলিমে দীনের সান্নিধ্য প্রত্যক্ষভাবে 
রক্ষা করতেন তাদের মধ্যে খতীবে 


বহুমুখী প্রতিভাধর আলিমে দীন, 


রাজনৈতিক উচ্চবিলাসী না হলেও 


আযম হযরত মাওলানা সিদ্দীক 


তৎকালীন ঢাকা মাদরাসা বোর্ড হতে 


রাজনীতি বিমুখ ছিলেন না। তিনি 


কামিলে প্রথম বিভাগপ্রাপ্ত হয়রত 


বাংলাদেশ নেজাম ইসলাম পার্টি ও 


মাওলানা হাবীবুল্লাহ সাহেব দামাত 


খেলাফত আন্দোলনের গুরত্বপূর্ণ 


বারাকাতুহুম, মুহাদ্দিস পদে আসীন 


দায়িত পালন করেন। সাথে সাথে 


ছিলেন। হয়রত মাওলান আবদুল 


ইসলামী আন্দোলনের দলসমূহের মধ্যে 


মান্নান প্রকাশ মুহাদ্দিস সাহেব হুযুর, 


বৃহত্তর এঁক্যের লক্ষ্যে সদা সচেষ্ট 


এছাড়া অন্যান্য আ'লা বা'লা 
শিক্ষকদের মধ্যে হয়রত মাওলানা 


ছিলেন। তিনি ছিলেন আলিয়া ও 
কওমী ধারার এক বলিষ্ঠ সমন্বয়ক, 


নসীম সাহেব এবং মরহুম মাওলানা 


দল-মত নির্বিশেষে সব মানুষের প্রিয় 


আবদুস সালাম বাজী হুযুরের নাম 
উল্লেখযোগ্য | 


আহমদ (রহ.) এবং আলহাজ ইউনুস 
(হাজী সাহেব হুযুর) অন্যতম । এছাড়া 
ও হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ 
(রহ.) বায়তলু মুকাররমের খতীব 
হযরত মাওলান উবায়দুল হক (রহ.) 
এবং হাটহাজারী ও পটিয়া মাদরাসার 
সাম্মানিত র সাথে তার 
যোগাযোগ ও সম্্পক ছিল প্রত্যক্ষ ও 
সৃদৃঢ় । অধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা তিনি 


ব্যক্তিতি। তিনি তাবলীগ জামাতের 


সাতকানিয়া-লোহাগাড়া তথা চট্টগ্রামের 


বিশেষ মুরব্বী ছিলেন। ইসলামের 


হাজার হাজার আহলে হাজাতের 


পারিবারিক জীবন: ১৯৬০ সালে তিনি 


দাওয়াতের প্রচার ও প্রসারকে জীবনের 


সাতকানিয়া প্রখ্যাত আলেম দীন 


সমস্যার সমাধান করেন। হজ ও 


ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে 


ওমরা পালনের জন্য একাধিকবার 


সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসার 
প্রতিষ্ঠাতা কারী আমির হামযা রেহ.)- 


দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল এমনকি দেশের 


পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনা গমনের 


বাইরে ও ইসলাম প্রচারের জন্য সফর 


এর দ্বিতীয় কন্যা ছালেহা বেগমের 


করেন। সাতকানিয়া হিজবুল্লাহ 


সাথে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি নয় 


এপ্রিল”১৭ 


ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও আমৃত্যু 


সৌভাগ্য লাভ করেন। 
চারিত্রিক গুণ: রাসুলে পাক (রহ.)- 
এর চারিত্রিক সৌন্দর্যের বিচ্ছুরিত 
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আলোর খপ্তিত অংশ জগতের প্রতিটি 


কিন্তু পড়ার তীব্র আগ্রহ। অবশেষে 


আলিমে দীন। আলেমগণ নবীগণের 


১৫/২০ দিন পূর্বে চট্টগ্রাম শহরে 


স্থানীয় লোকজনের সহয়তা 


উত্তরসূরি । “আমাকে মানুষের চারিত্রিক 


সাতকানিয়া আলিয়া ও হাটহাজারী 


গুণাবলিকে পূর্ণতায় পৌছে দেওয়ার 
জন্য পাঠানো হয়েছে (আল-হাদীস)। 


মাদরাসা থেকে কৃতিতের সাথে শিক্ষা 
শেষ করে অধ্যাপনায় যোগ দেন। 


হযরত মাওলানা আহমদ কবীর 


জীবনে যতোখানি পড়িয়েছেন তার 


(রহ.)-এর চরিত্র ছিল কুরআন ও 
হাদীসের জলন্ত ব্যাখ্যা। জীবনের 


ডাক্তার দেখাতে আসলে আমাকে 
বলেন, একটা বই কিনতে হবে । আমি 
বলি কি বই? তাফসীরে হকানী বইটি 
একটু দেখতে হবে । আমি মনে ভাবি 
একটা খণ্ড নিলেই হবে, কারণ সব খণ্ড 


চেয়ে বেশি পড়েছেন। জীবনে হাজার 
ব্যস্ততার মাঝে যখনই সময় পেয়েছেন 


প্রত্যেক ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের 
অনুসরণ করেছেন। সত্যবাদিতা- 
তাওকওয়া-অনাড়ম্বর জীবন, লজ্জা, 
পারস্পরিক ভালবাসা, অল্পে তুষ্টি, 


পড়ার মতো স্বাস্থ্য তার নেই এবং দিন 
দিন তার স্বাস্থ্য অবনতির দিকে 


তখনই বই হাতে নিয়ে বসেছেন। 


যাচ্ছে। অথচ জীবনের শেষ মুহূর্ত 


কোর্ট মসজিদ সংলগ্ন সেই ছোট্ট কক্ষ, 
যেখানে জীবনের ৩০ বছর 


পর্যন্ত পড়ালেখার প্রতি ছিল তার প্রবল 
স্পৃহা। মৃত্যুর একদিন বাকী, 


কাটিয়েছেন । যখনই গিয়েছি কি দুপুর 


দয়া-অনুগ্হ, নম্রতা-ধের্য, শোকর- 
যিকর এবং দুআ ছিল তার জীবনের 


কি সকাল-রাত, দেখেছি হয় মসজিদে 


মাগরিবের পর নানা আমাদের 
সবাইকে ডেকে বললেন, সাবইকে 


বসে দারস দিচ্ছেন অথবা কক্ষে 


ভূষণ। তিনি সর্বোতভাবে এড়িয়ে 


আহলে হাজতীদের পরামর্শ দিচ্ছেন 


চলেছেন মিথ্যা-গীবত, চোগলখোরী- 


খবর দাও । তোমরা আমার পাশে 
থেকো। সবাই দীনের ওপর স্থির 


নতুবা আধশোয়া হয়ে কোন কিতাব 


ঈর্ষা, অংহকার-গোসসা, জুলুম-রিয়া, 
কৃপণতার মতো ক্রটিসমূহ। ছোট-বড়, 


থাকবে । কাল জানাজার জন্য প্রস্ততি 


দেখছেন । আমি কখনো নোনাজানকে) 
পা টেনে ঘুমিয়ে থাকতে দেখিনি 


নাও। এটুকু বলতেই আমরা যারা 
উপস্থিত ছিলাম সবার চোখ দিয়ে অশ্রু 


ধনী-গীবর সবাইকে আগেই সালাম 
করতেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও 
রুচিশীল ব্যক্তি ছিলেন। সব মিলিয়ে 
তিনি ছিলেন একজন অতিউত্তম 
স্বভাবের ব্যক্তিতৃ। 


সারাদিনের এতো পরিশ্রমের পর রাত্রে 
যখন বাসায় ফিরেন তখনও বিশ্রাম 
নেই। খাওয়া-দাওয়া সেরে আধশোয়া 


গড়িয়ে পড়ল । আমি বললাম, আপনার 
কি খুব কষ্ট হচ্ছে? ডাক্তারের কাছে 
নেব? নানা বললেন, আমি বেশ ভালো 


হয়ে কিতাব দেখতেন । এমনকি বিদ্যুৎ 


আছি। পুনরায় বললাম, কিছু খাবেন? 


চলে গেলে হাতের টর্চ লাইট জ্বালিয়ে 


হযরতের অন্তিম মুহূর্ত: এ দুনিয়ায় 


পড়তেন । অথচ তখন কোথাও (কোন 


আমার কি প্রয়োজন, মাদরাসই তো 
আমার ঠিকানা। কিতাব আমার 
আমৃত্যু সাথী, আমার কফিন হবে 
কিতাবের পাতা-কবির এ পরক্তিগ্তলো 


না আজ থেকে র সব খাবার বন্ধ 
হয়ে গেছে। শুধু রফিকুল আ'লার 


মাদরাসায়) পড়াচ্ছেন না। পড়ার এমন 


অপেক্ষায় । দ্রুত জানাযা সমাপ্ত করার 


নেশা, জানার এমন আগ্রহ হয়তো খুব 


পরামর্শ দিলেন এবং কবরের স্থান 


কম মানুষের থাকে । রাসুলে করীম 


চিহিত করলেন। আমরা তখনও 


(সা.) বলছেন, “দুই লোভী ব্যক্তি 


ছিল মরহুমের জীবনের সারমর্ম । তিনি 


বুঝিনি এ কথায় নানার শেষ কথা 


কখনও তৃপ্ত হয় না: এক. ইলম বিদ্যায় 


হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম মাদরাসায় 


লোভী ব্যক্তি তা হতে সে কখনও তৃপ্ত 


নানাকে অন্য দিনের চেয়ে উজ্জ্বল ও 
সুস্থ মনে হয়েছিল, তাই আমরা 


রত অবস্থায় স্বীয় 


হয় না।' সত্যি নানাজান ছিলেন তাই। 


পরদিন তাকে ডাক্তারের কাছে 


নানীসহ কেউ যখন বলত এত পড়েন 


নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। নানা নিজেও 


কেন? একটু বিশ্রাম নেন, নানা তখন 


বললেন, আমি স্বজ্ঞানে কথাগ্ডলো 


মৃদু হেসে উপর্যুক্ত কবিতা আবৃত্তি 


মরহুমের 


করতেন। জীবনের শেষ চার মাস 


প্রতিফলন ঘটলো 


অসুস্থ থাকা অবস্থায় আরো বেশী 


বলছি। নানা আরও বললেন, পৃথিবী 
কিছুই না, পরকালই আসল । অতঃপর 
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত 


পড়েছেন। যেহেতু অবসর ছিল 


যতগ্ডলো আগন্তক এসেছেন সবার 


পিজির ৪১৮ কক্ষে তিনি ২০ দিন 


উদ্দেশ্যে দুটি কথা বললেন, “দীনের 


করলেন তা থেকে তিনি আর বিমুখ 


চিকিৎসাধীন ছিলেন। সবসময় আমি 


ওপর অটল থাক' আর এ এক বিস্ময়! 


হননি। সারাজীবন পড়া আর পড়ানো, 


(লেখক) সাথে ছিলাম। ফজরের 


এই দুই “প'-এর জাল ছিড়ে বেরিয়ে 
আসতে পারেননি তিনি । ছোট বেলায় 
পিতা-মাতা হারানো এতিম-অসহায় 
বালক । দিশেহারা পথিক ১০ বছর 


শিহরণ জাগানো ঘটনা, হাসতে হাসতে 


নামাজের পর থেকে রাত ১ টা পর্যন্ত 


আল্লাহর আথিত্য গ্রহণ করলেন 


শুধু বই পড়ে কাটিয়েছেন। অন্তত 


(ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না_ ইলাইহি 


৩০০ পৃষ্ঠার ১০টা বই শেষ করেছেন। 


রাজিউন)। “বরং যখন মুমিনের মৃত্যু 


যার মধ্যে সিরাত গ্রন্থ, ইতহাসম্স্থ, 


আসে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার 


পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারেননি 
এপ্রিল'১৭ 


নানাবিধ বিষয়ের গ্রন্থ ছিল। মৃত্যুর 


কাছে সুসংবাদদাতা এসে যায়। তখন 
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আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা তার কাছে 
প্রিয় হয়ে যায় (আল-হাদীস)। দিনটি 


আহমদ কবীর (রহ.)-কে জান্নাতের রেজাউল করীম সিদ্দিকী, উপাধ্যক্ষ 
আ'লা মাকামে সমাসীন করুন এবং ওমরগণি এমইএস কলেজ, চট্টগ্রাম 


ছিল ৬ নভেম্বর ২০০৭। ৭ নভেম্বর 


তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্যধারণ হা ক 


এতিহাসিক সাতকানিয়া সরকারি 


করার তওফীক দান করুন । (রহ.)-এর 


কলেজ মাঠে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত 


লেখাটি সম্পাদনা ও বর্ণবিন্যাস করেন 


হয়। জানায়ায় ইমামতি করনে 
চট্টগ্রামের দারুল উলুম আলিয়া 
মাদরাসার মুহাদ্দিস হযরত আলহাজ 
মাওলানা মুহসীন সাহেব । চট্টগ্রামের 

ঠ ওলামায়ে কেরামসহ 
সর্বস্তরের জনগণ জানাযায় অংশ নেন। 
এটি ছিল অঞ্চলের স্মরণাতীত কালের 
সর্ববৃহৎ জানাযা । তাকে স্থানীয় 
মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থনে দাফন করা 


হয়। 
উপসংহার: ইলমে দীনের এ জ্ঞান 
তাপস-সাধক আজ আর আমাদের 
মাঝে নেই। তিনি আজ আলিমে 
বরযখের নিঃসঙ্গ মুসাফির । বৈষয়িক 
চাওয়া-পাওয়া থেকে তিনি আজ দূরে; 
অনেক দুরে। অথচ তার শা'ন-মান- 
খিদমাত ও কিরদার আজ আমাদের 
সামনে জীবিত-প্রস্ফুটিত। দেহের মৃত্যু 
হলে ও তার কর্মের মৃত্যু ঘটেনি এবং 
ঘটবে না কখনো । এ পরম সত্যটির 
চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটেছে কবীর 
ভাষায়: “ তি 
আছেন, জীবিত থেকেও মৃত (মানুষ 


অধিকন্ত এমন অনেক ব্যক্তি আছেন 
যারা মৃত হয়েও জীবিত। তাদের কর্মই 
তাদেরকে এ দান করেছে। 
নিঃসন্দেহ হয়রত মাওলানা আহমদ 
কবীর (রহ.) সে ধরনের একজন 
প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত। দক্ষিণ 
চট্টগ্রামের সাতকানিয়া-লোহাগাড়া শুধু 
নয় বরং দেশ-বিদেশের সকল মানুষ, 
যারা তাকে চিনতেন, জানতেন, তার 
সানিধ্যে যারা আসতেন, তার দারস 
যারা গ্রহণ করতেন, তার রূহানী 
ফয়জ-বরকত যারা প্রাপ্ত হয়েছেন- 
প্রত্যেকেরই চিন্তা-চেতনায়, মনন- 
গ্রথিত ও প্রথিত হয়ে আছেন । আল্লাহ 
রাব্ুুল আলামিন হযরত মাওলানা 


এপ্রিল'১৭ 


মরহুমের অনুরক্ত ছাত্র মুহাম্মদ 


বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থা কর্তৃক 
বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থা ১৯৯৪ থেকে সর 
হেফজখানাসমূুহে হেফয ও দাওর সম্পন্নকারী ছাত্রদের জন্য 
কেন্দ্রীয় পরীক্ষার আয়োজন করে আসছে । ২৪ তম কেন্দ্রীয় 
পরীক্ষা আগামী ১লা শাবান ১৪৩৮ হিজরী 5 ২৮ এপ্রিল ২০১৭ 
আরম্ভ হয়ে ৬ শাবান ৩ মে সমাপ্ত হবে, ইনশাআল্লাহ । পরীক্ষা ৬ 
টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। ১. ১ শাবান, ২৮ এপ্রিল জামিয়া 
ইসলামিয়া । ২. ২ শাবান, ২৯ এপ্রিল জামিয়া মোজাহেরুল উলুম, 
চট্টগ্রাম । ৩. ৩ শাবান, ৩০ এপ্রিল জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া, 
ফেনী । ৪. ৪ শাবান, ১ মে এমদাদুল উলুম মুহিউচ্ছুনাহ মাদরাসা 
চিরিঙ্গা, চকরিয়া । ৫. ৫ শাবান, ২ মে মাদরাসা মাজহারুল উলুম 
রামূ। ৬. ৬ শাবান, মে জামিয়া দারুচ্ছুন্নাহ হীলা, টেকনাফ । 
পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য জানতে জামিয়া পটিয়াস্থ সং 
কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে । মোবাইল: 
০১৮২৯-৬৯৫১৮৭ ও ০১৮১৮-৮৮৮০৮৮ 


মহাসম্মেলন ৮ ও ৯ ফেব্কুয়ারি ২০১৮ 


ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৮ ও ৯ ফেবুয়ারি ২০১৮ 
বৃহস্পতি ও জুমাবার অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । উক্ত তারিখে 
কোনো ধর্মীয় মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য 
সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল 
হাদিস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) উদাত্ত 
আহ্বান জানান । 
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ম।হি।লা।ঙ্গ।ন 


মুসলিম মা-বোনদের জন্য ধর্মীয় জ্ঞানের 
অতীব প্রয়োজনীয় শাখাসমূহ 


আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


তিন. ইলমে তাওহীদ 

তাওহীদ মানবমুক্তির একমাত্র 
ছাড়পত্র । তাওহীদ ব্যতীত কারো পক্ষে 
আল্লাহ তাআলার ক্রোধ থেকে বাচা 
সম্ভব নয়। তাওহীদ হল অন্তরে এ 
আত্মবিশ্বাস প্রতিস্থাপন করা যে, 
আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন 
মাবুদ নেই, তিনি মহান প্রতিপালক, 
তার সাথে আর কেউ শরিক নেই, তার 
অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর গুণবাচক 
নাম রয়েছে, যাতে তার কোন স্বাদৃশ 
নেই। সুতরাং সমস্ত ইবাদত-বন্দেগির 
মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা, 
তিনিই কর্মবিধায়ক ও কর্ম 
সম্পদনকারী, অন্য কারো কাছে এই 
সক্ষমতা নেই। মঙ্গল সাধন এবং 
অমঙ্গল প্রতিহত করাও আল্লাহ 
তাআলার জাতের সাথে নিরিষ্ট। 
যাবে না, ইবাদত সাদৃশ কোন আকৃতি 
ধারণ করাও যাবে না। এমনটা করা 
ইসলামী শরীয়তে শিরক হিসেবে 
বিবেচিত। এ পর্যায়ের তাওহীদ 
স্বীকৃতি বান্দার ওপর আল্লাহ পাকের 
অধিকার । রূহজগতে প্রত্যেকটি মানব 
একথা স্বীকার করেছে। তবে 
বস্তজগতে আগমনের প্রারস্তে 
সদ্যভূমিষ্ট সন্তানের কানে আযানের 
ধ্বনি পৌছিয়ে পুনরায় তা স্মরণ 
তাওহীদের ওপর সুস্থির থাকতে সক্ষম 
হয়। অতপর মৃত্যুমুহুর্তে পুনরায় এই 
কালিমার তালকিন করা হয়, যাতে 
জীবদ্দশায় তাওহীদ পরিপন্থী 
কৃতকর্মের সবধরনের প্রভাব থেকে 
নিস্কৃতির সাথে আল্লাহ পাকের সাথে 


এপ্রিল”১৭ 


সাক্ষাৎ করা যায় এবং তার ক্রোধ 
থেকে নাজাত ও মুক্তি পাওয়া যায়। 
হাদীসে পাকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
হযরত মুআয (রোযি.)-কে সম্বোধন 
করে ইরশাদ করেন যে, 

৭১০] ৪৭ 4] ১2 ৫ ৬১ এালুঃ ৩) 
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“হে মুআয, তুমি কি জান বান্দার ওপর 
আল্লাহর হক কী”? তিনি উত্তর দিলেন, 
আল্লাহ এবং তার রাসূলই ভাল 
জানেন। নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “বান্দা তার ইবাদত-উপাসনা 
করবে এবং তার সাথে অন্য কাউকে 
শরিক করবে না।' [অতঃপর তিনি 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,] “তুমি কি 
জান আল্লাহর ওপর বান্দার হক কী? 
তিনি একই উত্তর প্রদান করলে নবীজি 
ইরশাদ করেন, “তিনি তাদেরকে 
আযাব দেবেন না ।” 


বন্তবাদী ও পথভ্রষ্ট লোকদের কাছে 
দীনের সর্বপ্রথম দাওয়াত তাওহীদের 
স্বীকারোক্তি। যদি তাওহীদের 
স্বীকারোক্তি আদায় করে, তাহলে 
পরবতীঁতে তাদের সামনে ইসলামের 
মূল স্তম্গুলোর পরিচয় তোলে ধরা 
হবে । হাদীসে পাকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) হযরত মুআয (রাযি.)-কে 
ইয়ামেনের দিকে প্রেরণ করার সময় 
তাকে নির্দেশ দিলেন যে, 


১০5৩1 ৬ ১1১৪ এ) 
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1৯৮ ০ ৪০৩ ০৮% 
“তুমি আহলে কিতাবদের একটি 
সম্প্রদায়ের অবস্থান স্থলে যাচ্ছ । তাই 
তোমার সর্বপ্রথম দাওয়াত হবে 
তাদেরকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান 
করা। যদি তারা তাওহীদের 
স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তাহলে 
তাদেরকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায, 
যাকাত, রোযা ও হজ্জে বায়তুল্লাহর 
ফরযিয়তের সংবাদ জানাবে... ।”২ 
বন্তজগতে তাওহীদের স্বীকারোক্তি 
ব্যতীত মুক্তির কোন বিকল্প নেই। 
মানব জাতি রূহজগতে তাওহীদের 
কথা স্বীকার করেছে এবং পরজগতেও 
স্বীকার করবে। কিন্তু মুক্তির জন্য সে 
স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয়, বরং তাকে 
মুক্তি পেতে হলে বস্তজগতে অবশ্যই 
আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে তাওহীদের 
জবানবন্দি ও স্বীকারোক্তি প্রদান করতে 
হবে। তাওহীদের স্বীকারোক্তিমূলক 
জবানবন্দি দেওয়ার পর যদি সে কোন 
নেক আমল করার সুযোগ নাও পায়, 
তবুও তার মুক্তি অবধারিত ও 
সুনিশ্চিত। বরং এ স্বীকারোক্তি তাকে 
জান্নাতের অকল্পণীয় যাবতীয় নেয়ামত 
লাভে ভ ধন্য করবে। 
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“হযরত ওসমান (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, “যে 
ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইন্লাল্লাহ'-এর ওপর 


___ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


ম।হি।লা।জ।ন 
বিশ্বাসস্থাপন করে মৃত্যুবরণ করবে, সে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে ।”5 


হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, হযরত মুআয (রাযি.) 
নবী করীম (সা.)-এর পেছনে 
সওয়ারিতে আরোহিত ছিল: 
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“নবীজি তাকে সম্বোধন করে বললেন, 
“হে মুআয!' তিনি উত্তর দেন, 


দিলেন, লাব্বাইক ইয়া রসূলুল্লাহ ওয়া 
সা"দাইক। তিনি পুনরায় ডাক দিলেন, 
মুআয!' তিনি উত্তর দিলেন, 
ইয়া রসূলুল্লাহ ওয়া 
অতঃপর নবীজি ইরশাদ 
তাওহীদের 
সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ তাআলা 
ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই এবং 
মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রসুল 
তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে 
জাহান্নামের ওপর হারাম করে 


৪ 
দেবেন।” 


হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, 


মি ১৫ ০ 5৬,২%)০4,২754 2০ 2% 
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৫] 
“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ 
তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই 
এবং আমি আল্লাহর রসূল । যে ব্যক্তি 


তাওহীদ ও রেসালতের এ সাক্ষের 
ওপর অবিচল থেকে কোন ধরনের 


এপ্রিল”১৭ 


সংশয় ব্যতীত আল্লাহ পাকের সাথে 
সাক্ষাৎ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে 
প্রবেশ করবে ।” 


সুতরাং বস্তজগতে যে কেউ তাওহীদের 
ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে মুখে 
স্বীকারোক্তি প্রদান করবে, সে অবশ্যই 
জান্নাতে প্রবেশ করবে । তবে যারা 
ঈমানের সাথে নেক আমল করেছে 
অথবা গুনাতে লিপ্ত হলেও তাওবা 
করার সুযোগ লাভ করেছে, তারা 
আল্লাহর রহমতে সরাসরি জান্নাতে 
প্রবেশ করবে । পক্ষান্তরে যারা ঈমানের 
সাথে গুনায় জড়িত হয়েছে এবং 
তাওবাও করেনি, তাদের অবস্থা 
আল্লাহর ওপর সোপর্দ থাকবে । যদি 
তিনি ফযল করেন, তাহলে তারাও 
সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে । আর 
যদি তিনি ইনসাফ করেন, তাহলে 


কুদস এর সমন্যয়কে তাওহীদ বলে 


করেছে। ইনসাইক্লোপেড়িয়া অব 
ব্রিটেনিকার মধ্যে তাদের এই আকীদার 
বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে, 


“খ্রিস্টানদের ত্রিতুবাদের আকীদাকে 
এই শব্দগুলোর মধ্যে ভালোভাবে 
প্রকাশ করা যাচ্ছে যে, পিতা খোদা, 
ছেলে খোদা এবং রূহুল কুদুস খোদা । 
কিন্তু এই তিন মিলে তিন খোদা নয় 
বরং একটিই । কারণ খিস্ট আকীদা 
অনুযায়ী আমরা যেভাবে এই তিন 
ব্যক্তি থেকে প্রত্যেককে খোদা এবং 


আমরা তাদেরকে তিন খোদা বা তিন 
মাবুদ বুঝে নেই |” 


তাদের কিছু দিনের জন্য জাহান্নামের 


কুরআন করীমে তাদের এ আকীদার 


শাস্তি ভোগ করতে হবে। অতএব 
অবিলম্বে হোক কিংবা বিলম্বের সাথে 
সমস্ত মু'মিনই জান্নাতে প্রবেশ করবে। 
তাওহীদের দুটি অংশ রয়েছে। প্রথমত, 
“লা ইলাহা" এর প্রতি আত্মবিশ্বাস রাখা 
যে, সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তাআলা 
ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই এবং 
প্রয়োজনে তা মুখে স্বীকার করা । তবে 
যদি শিরক প্রত্যাখ্যাত বলে আন্তরিক 
বিশ্বাস না থাকে, তাহলে মুখে যতই 
কালিমার উচ্চারণ করা হোক, সে 
না। সুতরাং 
মধ্যপ্রাচ্যের 


উপস্থাপন করে, তারা সত্যিকার অর্থে 
মুসলমান নয়। অনুরূপভাবে যদি কেউ 
লা ইলাহা-এর প্রতি আত্মবিশ্বাসি বলে 
দাবি করে এবং ইসলামকে সত্য ধর্ম 
বলেও মনোভাব পোষণ করে, কিন্ত তা 
সন্েও মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লার 
স্বীকারোক্তি প্রদান করে না, তাহলে 
সেও মুসলমান বলে গণ্য হবে না 
তদ্রপভাবে যারা লা ইলাহা বা 
শিরকের অস্বীকার করে, কিন্তু সাথে 
ত্রিত্ৃবাদ অর্থাৎ পিতা, ছেলে ও রুহুল 


প্রত্যাখ্যান করে ইরশাদ হয়েছে, 
৫01 28 5৫59৫ 240৫ 59526 ৩৮ 
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[৫8 
“আর একথা বলো না যে, আল্লাহ 
তিনের এক, একথা পরিহার কর, 
তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃস্বন্দেহে 
আল্লাহ একক উপাস্য |” 


অনুরূপভাবে ইহুদীরাও নিজেদেরকে 
তাওহীদ বিশ্বাসী বলে দাবি করে, কিন্তু 
কুরআন করীমের বর্ণনা অনুযায়ী তারা 
হযরত ওযাইর (আ.)-কে আল্লাহর 
ছেলে মানে। তবে যদিও ইহুদীরা 
এটাকে সকল ইহুদীদের মত নয়, বরং 
আরবে অবস্থানকারী “আনির মদতিসঃ 
নামে একটি দলের আকীদা বলে দাবি 
করে, কিন্তু এতদসত্লেও তাদের 
াওহীদের ধারণা ইসলামী আকীদার 
ন্যায় নিখুত ও নির্ভেজাল নয়। 
ইসলামী ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ 
তাআলা সবধরনের আকার-ইকার 
থেকে পবিত্র এবং কোন বন্ত বা স্থানের 
সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু 
ইহুদীদের ধারণা সম্পূর্ণ এর উল্টা। 
তারা আল্লাহকে এক ব্যক্তি (১6392) 
মনে করে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত 


৫ 


ম।হি।লা।ঙ্গ।ন 


দেখুন অধমের লিখিত গ্রন্থ আপনার 
ঈমান ও আকীদা কেমন হওয়া চাই? 

মজুসি বা অগ্নিপূজকরাও তাওহীদের 
দাবি করে, কিন্ত দাবির সাথে তাদের 
আত্মবিশ্বাসের মিল নেই । কেননা তারা 
মঙ্গলের জন্য “ইয়াযদান, এবং 
অমঙ্গলের জন্য “আহরমন* নামে দু'টি 
অষ্টা মান্য করে। অনুরূপভাবে 
হিন্দুরাও অসংখ্য খোদাকে বড় বড় 
তিন খোদার মধ্যে সমন্বয় করে 
তাওহীদের দাবি করে। তারা দাবি 


“বিষ্ঞর তবে 
পালনকর্তা হিসেবে । “সিফা' খোদা, 
তবে ধ্বংসের দেবতা হিসেবে । আবার 
কিছু কিছু লোক একটি “কণা'-কে 
মহাবিশ্বের আবিষ্কারক মনে করে এবং 
এ হিসেবে এর নামকরণ করা হয়েছে 
“শী কণা” নামে। এটাও তাওহীদ 
পরিপন্থী ও শিরক। 
তাওহীদের দ্বিতীয় অংশ হল, 
ল্লাল্লাহ' বা উলুহিয়তকে একমাত্র 
আল্লাহ পাকের জন্য সাব্যস্ত করা এবং 
এর বিরোধী বা প্রত্যাখানমূলক কোন 
বিশ্বাস বা আচরণ প্রকাশ না পাওয়া । 
অন্যথায় তাওহীদ ভেঙ্গে যাবে এবং 
ঈমান থাকবে না। উদাহরণস্বরূপ, নবী 
করীম (সা.)-কে সর্বশেষ নবী বলে 
বিশ্বাস না করা, যেমনটা কাদিয়ানী 
সম্প্রদায় করে থাকে, অথবা নবীজিকে 
আল্লাহ তাআলার মত হাযের নাষের 
মনে করা বা তিনি সর্বব্যাপী গায়েব 
জানেন বলে দাবি করা ইত্যাদি। এসব 
কিছুর মাধ্যমেও তাওহীদ বিনষ্ট হয়ে 
যাবে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে সে 
তাওহীদ বিশ্বাসী বলে গণ্য হবে না। 

তাওহীদের সাথে শিরকের কোন 
সম্পর্ক নেই। তদুপরি শিরক করলে 
তাওহীদ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং ঈমানের 
দাবি যৌক্তিক থাকে না। তাওহীদের 
দাবি ইবাদতের যাবতীয় ধরন আল্লাহ 
পাকের সাথে নির্দিষ্ট । তিনি ব্যতীত 
অন্য কারো উপাসনা করা কিংবা কারো 
সামনে এমন আচরণ করা যাতে 
ইবাদত সদৃশ আকৃতির প্রকাশ পায়, 


এপ্রিল”১৭ 


তা তাওহীদ পরিপন্থী ও শিরক। 
সুতরাং পীর-আউলিয়াদের নামে মান্নত 
করা, মাজারের তাওয়াফ করা, পীর ও 
মাজারের সিজদা করা, বান্দার নামে 
শপত করা, কারো প্রেম-ভালবাসা ও 


সামনে জবাবদিহি ছাড়া অন্য কারো 
সামনে জবাবদিহি করবে না। তবে 
কর্মজীবনে শরীয়ত বাস্তবায়ন করে এই 
স্বাধীনতা রক্ষা করবে এবং এক 
আল্লাহর রেযা ও সন্তুষ্টি অর্জনে বিভোর 


ভয়কে আল্লাহ এবং তার রসুলের 


থাকবে । যদি শরীয়তকে উপেক্ষা বা 


ভালবাসা ও ভয়ের ওপর প্রাধান্য 
দেয়া, কারো নির্দেশকে আল্লাহ এবং 


অমান্য করা হয়, তাহলে এর পরিণতি 
বান্দা বা নফসের দাসতে স্বীকার বৈ 


তার রসূলের নির্দেশের ওপর প্রাধান্য 


আর কিছু নয়। ক্ষমতার লোভে, অর্থ 


দেয়া, এগুলো হারাম, তাওহীদ 
পরিপন্থী ও শিরকের পর্যায়ভূক্ত। 


ও চাকরির লোভে মানব হত্যার মত 
জঘন্যতম অপরাধ সংগঠিত করা বা 


মানবতার পূর্ণ স্বাধীনতা তাওহীদ 


অপরাধীদের পক্ষাবলম্বন করা এবং 


বিশ্বাসের ওপর নির্ভশীল। তাওহীদের 


নির্িধায় শরীয়তের সুস্থির বিধানকে 


দিশা লাভ করে মানবজাতি তার প্রকৃত 
স্বাধীনতা লাভ করেছে। প্রত্যেক মানব 


লংঘন করা, এগুলো তাওহীদ বিশ্বাস 
ও ঈমানি দুর্বলতার পরিচায়ক । 


সে নারী হোক বা পুরুষ, তাওহীদের 


তদ্রপভাবে সর্বপ্রকার প্রয়োজন তথা- 


নূর হৃদয়ঙ্গম করে দুনিয়াতে আগমন 
করে। কিন্তু পারিপার্থিক অবস্থা যথা- 


দরিদ্রতা, রোগবিয়োগ, বালা-মুসিবত 
ও অন্যান্য প্রয়োজনের সময় পার্থিব 
উপায়-উপকরণের পেছনে দৌড়-ঝাপ 


তাওহীদের আলো উডাসিত হওয়ার 
পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়ায় এবং সে 


করা এবং আল্লাহ পাকের শরণাপন্ন না 
হওয়া, এটাও তাওহীদ বিশ্বাসের 


গোটা জীবন তার মতো অসংখ্য 
মানবের মনজয় ও জঅন্তষ্টি এবং 
নফসের কামনা-বাসনা পুরণ করতে 


অসম্পূর্ণতার প্রমাণ 
কিন্ত যদি সত্যিকার্থে তাওহীদের 


যথাযথ বিশ্বাস মুসলমানদের অন্তরে 


জিনজিরে আবদ্ধ 


স্থান লাভ করতে পারে, তাহলে 


সে নিজেকে 


অবশ্যই তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার 


র সন্তুষ্ট অথচ প্রকৃত 
অর্থে সে অসংখ্য মুনিবের দাসতৃ 


সন্তার ওপর পূর্ণ তাওয়াক্ুল-ভরসা 
সৃষ্টি হবে, মাখলুকের ভাল মন্দ 


স্বীকারে বেড়িবদ্ধ। মানবতার পতন 


আলোচনা সমালোচনা তার দৃষ্টি 


খুবই ঘনিয়ে আসলে নবী করীম (সা.) 


কাড়তে পারবে না, বরং সর্ব বিষয়ে 


তাওহীদের প্রদ্বীপ নিয়ে মানব জাতিকে 


মহান আল্লাহ পাকের রেযা ও সন্তুষ্টি 


৫. 


বিপর্যয়ের মুখ থেকে রক্ষা করেন এবং 


অর্জনে বিভোর থাকবে এবং নির্দিধায় 


প্রকৃত স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেন 


তার প্রতিটি সিদ্ধান্তের সামনে মাথা 


যে, মানব জীবনের পরম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য 
একমাত্র মহান রব্বুল আলমীনের রেযা 
ও অন্তষ্টি। তিনি ব্যতীত অন্য কারো 
আনুগত্য ও সন্তুষ্টি মানব জীবনের 


নত করতে সক্ষম হবে। 

কুরআন করিমের সর্বপ্রথম সুরা 
ফাতিহার সর্বপ্রথম আয়াতে “যাবতীয় 
প্রশংসার উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ 


লক্ষ্য ন়। অতএব আজকের পর কেউ 
মাথা নত করবে না, কেউ কারো 


তাআলা, বলে ঘোষণা দিয়ে 
তাওহীদের বাস্তবতা অনুধাবণের প্রতি 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বন্তজগতের 


অবৈধ ও অনৈতিক নির্দেশ পালন 
করবে না। যদিও সে কোন রাজ্যের বা 


বিচিত্র সবকিছু এক মহান সত্তার সাথে 
জড়িত, বিধায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 


গোটা পৃথিবীর শাসন ক্ষমতার মালিক 
হোক । বরং সে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। 


যত প্রশংসাই করা হোক, সমস্ত 
প্রশংসার প্রকৃত মালিক একমাত্র 


একমাত্র মহান রব্বুল আলমীনের 


আল্লাহ রব্দুল আলমীন। যদি কেউ 
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একে অন্য কারো প্রশংসা মনে করে, 


শ্রেণীর লোক যারা তাওহীদে বিশ্বাস 


তবে তা জ্ঞান বুদ্ধি ও দৃষ্টি সংকীর্ণতার 
পরিচায়ক। 


করে না। তাওহীদ বিশ্বাসীরা এক 
আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য 


তারপর অত্র সুরার চতুর্থ আয়াতে “হে 
আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত 


করে না, এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো 
সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির তোয়াক্কা করে না, 


করি” বলে তাওহীদের প্রধান দাবি কি? 


বিধায় তারা পরমানন্দে পার্থিব জীবন 


তা স্পষ্ট করা হয়েছে। তাওহীদের 


অতিবাহিত করে এবং দুশ্চিন্তা ও 


প্রধান দাবি হল, জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও গোলামী 


অস্থিরতা মুক্ত থাকে । পার্থিব দুঃখ-কষ্ট 
ও রোগ-ব্যাধিতে তারা বিচলিত ও 


স্বীকার করা এবং আনুগত্য পরিপন্থী 


কোন ধরনের দুশ্চিন্তার শিকার হয় না। 


সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা। 
যারা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ হল কুরআন ও 
সুন্নাহ। সুতরাং শরীয়া অনুমোদিত 


বরং এগুলো মহান আল্লাহ পাকের দান 
ও হেকমতপূর্ণ ভেবে এর ওপর সন্তুষ্ট 
থাকে। তবে এই প্রতিফল তাওহীদ 


সীমারেখার ভেতরে মাতা-পিতার 


বিশ্বাসের দুর্বলতা ও সুদৃঢ়তার দৃষ্টিতে 


আনুগত্য, শাসকের আনুগত্য, স্বামীর 


তারতম্য হতে পারে। পক্ষান্তরে 


আনুগত্য, এগুলো আল্লাহর আনুগত্যের 
শামিল। কিন্ত যদি তাদের পক্ষ হতে 


তাওহীদ বিশ্বাসের সাথে যাদের সম্পর্ক 


শরীয়া অননুমোদিত কোন নির্দেশ 
আসে, তাহলে তা শরীয়তের সাথে 
সাংঘর্ষিক ও তাওহীদ পরিপন্থী হিসেবে 
বর্জন করা আবশ্যক । হাদীসে পাকে 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
.(৬৫্০ 41 2৮ ৩৩৯০ রি 
“আল্লাহর নাফরমানিতে কোন 
মাখলুকের আনুগত্য নেই ।*” 

তাফসীর বিশারদগণ লিখেন যে, 
হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস 
(রাধি.) ইসলাম গ্রহণ করলে তার 
মাতা আমরণ অনশন শুরু করেন এবং 
কসম করেন যে, যদি হযরত সা*্দ 
ইসলাম পরিত্যাগ না করেন তাহলে 
তিনি মৃত্যু পর্যন্ত পানাহার করবেন না। 
তার উত্তরে আল্লাহ তাআলা এ 


আয়াতটি নাধিল করেন, 
৩:25 ০00, ৩৮৪৩ ৩১৬৩৩) 
01646 


“যদি তারা তোমাকে আমার সাথে 
শিরক করতে বাধ্য করে, যার কোন 
সনদ নেই, তাহলে তুমি তাদের 
অনুসরণ করবে না। তবে তাদের সাথে 
দুনিয়াতে সদ্যবহার করবে” 

পৃথিবীর বুকে দু'শ্েণীর লোক বসবাস 
করে। এক শ্রেণীর লোক যারা 
তাওহীদে বিশ্বাস করে এবং অপর 


এপ্রিল'১৭ 


বাড়ি, খ্যাতি ও সম্পদ কোন কিছুই 
তাদেরকে অশান্তি ও অস্থিরতা থেকে 
যুক্তি দিতে পারবে না। বরং সদা- 
সর্বদা তারা অস্থিরতার ভয়ঙ্কর এক 


জঙ্গলে ঘুরপাক খেতে থাকবে। 


সম্পদের দুশ্চিন্তা, খ্যাতি ও মনের 
বাসনা অপুরণের দুশ্চিন্তা তাদের 
জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলবে এবং 
সহ্যের বাধ ভেঙ্গে পড়লে আত্মহত্যা 
করেই চিরন্দ্রায় বিদায় হতে চাইবে । 
আল্লামা ইকবাল মরহুম খুবই সুন্দর 
কথা বলেছেন যে, 

বর ০9-৮প-৫9 

০৮১4-১০-০১ 
“আফসোস মুসলমান! একটি সিজদা 
তোমার ভারি মনে হচ্ছে অথচ এই 
একটি সিজদা অসংখ্য সিজদা থেকে 
তোমাকে মুক্তি দান করে । 
অর্থৎ যারা সত্যিকার অর্থে এক 
আল্লাহর সামনে নতজানু হয় এবং 
সিজদার মাধ্যমে নমনীয়তার পরিচয় 
ভীত করতে পারবে না এবং কোন 


জিনিসই তার পরমানন্দে জীবন 
যাপনকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। 
তার সামনে তাওহীদের নূর উভাসিত 
হবে এবং সে ভ্রান্তির সমস্ত 
জালসমূহকে ছিন্ন করে আল্লাহর দিকে 
এগুতে থাকবে । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি 
মানুষের মনজয় ও সন্তুষ্টি, মনের 
বাসনা পুরণ ইত্যাদির পেছনে পড়বে, 
সে চিরদিন এর পেছনে ঘুরপাক খেতে 
থাকবে এবং একের পর এক তার 
সামনে চাহিদা আবিষ্কার হতে থাকবে, 
কিন্ত সে এক ব্যক্তি হিসেবে এসব 
আকাঙ্খা ও বাসনা কখনো পুরণ 
করতে পারবে না। ফলে তাকে সর্বদা 
অস্থিরতা ও অশান্তির জগতে হাবুডুবু 
খেতে হবে। অস্থিরতা ও অশান্তির 
মাত্রা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পেলে 
আত্মহত্যা করে পার্থিব জীবনের ইতি 
টানতে প্রাধান্য দেবে। বর্তমানে 
ইউরূপ ও আমেরিকায় এবং মুসলিম 
দেশসমূহে যারা অতি মাত্রায় বস্তবাদি 
ফাদে পা বাড়িয়েছে, তাদের অবস্থা 
এমনটাই । 


!চলবো 


লেখক: পরিচালক, আন-নূর মহিলা মাদরাসা, 
বিরিদী বাজার থাম 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ১১৪, 
হাদীস: ৭৩৭৩ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৯, পৃ. ১১৪, 
হাদীস: ৭৩৭১ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৫৫, হাদীস: ২৬ 
৪ মুসলিম, আস: আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৬১, হাদীস: 


৩২ 

« মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৫, হাদীস: 
২৭ 

* তকী ওসমানী, ঈসাইয়্যত কিয়া হে?, পৃ. ১৩ 
, আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:১৭১ 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১'হি, ₹ ২০০১ খ্রি), 
খ. ২, পৃ. ৩৩৩, হাদীস: ১০৯৫ 
* আল-কুরআন, সুরা লোকমান, ৩১:১৫ 
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মাতৃজাতি 
পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। তাদের প্রতি ঘৃণা, 
তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও উপক্ষো এবং 


সমাজের অর্ধাংশ এবং 


অন্যায়-অত্যাচার সমাজকে পঙ্গু করে 
রাখবে। অন্ধকার যুগে তো সমাজ 
নারীদের প্রতি এতই হিংস্র, নির্দয়- 
নিষ্ঠুর ও নির্মম ছিল যে, মেয়ে 
সন্তানকে ভালবাসত না কেউই, 
অনেকে তাকে জীবিত কবর দিয়ে 
দিত। বর্তমান যুগ যাকে নারীদের 
রাজতের যুগ বলা যেতে পারে, এই 
যুগেও মেয়ে সন্তান জন্মের প্রতি 
অনেক কম লোকেরই আনন্দ হয়। এ 
কি নারীদের প্রতি বৈরীভাবের লক্ষণ 
নয়? রাসূলুল্লাহ (সা.) মেয়েদের 
প্রতিপালন সর্বস্তরে তাদের মান-মর্ধাদা 
প্রতিষ্ঠায় অতুলনীয় শিক্ষা ও আদর্শ 
রেখেছেন। যার কিছু নিম্নরূপ: 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
দুইটি মাত্র মেয়েকে সুন্দররূপে ভরণ- 
পোষণ ও প্রতিপালন করবে সে 
বেহেশতে আমার এত নিকটবর্তী হবে 


একমাত্র ইসলামেই 


প্রকৃত সম্মান 
মুহাম্মদ নোমান 


একজনের প্রতিপালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস 


সহ্ধর্মিণীর সাথে সদ্যবহার করে এবং 


কারা হলে রাসুলুল্লাহ (সা.) জবাবে 
তাই বলেছেন (মিশকাত শরীফ) । 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যার কাছে 
কোনো মেয়ে থাকে এবং সে মেয়েকে 


তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়” (তিরমিযী 
শরীফ)। 
একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) কড়া নির্দেশ 


তুচ্ছ না করে, ছেলেকে অগ্রগণ্য না 
করে আল্লাহ তাকে বেহেশত দান 
করবেন' আবু দাউদ) । 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “তোমার 
নিরাশ্রয়রপে তোমার আশ্রয়ে ফিরে 
আসলে তার জন্য তুমি যা ব্যয় করবে 


করতে পারবে না।' অতঃপর একদিন 
ওমর (রোষি.) নবী সাল্লাল্লাহু (সা.)-এর 
নিকট প্রকাশ করলেন, নারীগণ অত্যন্ত 
বেপরোয়া হয়ে গেছে। সেমতে নবী 
(সা.) (প্রয়োজন স্থলে সংযমের সাথে) 
প্রহারের অনুমতি দিলেন। এরপর 
বহুসংখ্যক মহিলা তাদের স্বামীর প্রতি 


তা তোমার জন্য সর্বাধিক উত্তম দান 
এবং তা আল্লার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যের ব্যয় 
গণ্য হবে" (ইবনে মাজাহ শরীফ) । 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “নারী জাতি 
সৃষ্টিগতভাবেই একটু বক্র স্বভাবের; 
পূর্ণ সোজা করতে চাইলে ভেঙে যাবে 
তথা বিচ্ছেদের পালায় এসে যাবে। 
সুতরাং তাকে বাঁকা থাকতে দিয়ে তার 
সাথে তোমাদের জীবন নির্বাহ করতে 
হবে। তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ 
উপদেশ তোমরা নারীদের প্রতি উত্তম 


যেরূপ হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পর 
নিকটবর্তী (মুসলিম শরীফ)। 

রাসূলুল্লাহ (সো.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
তিনটি মেয়ে বা তিনজন ভগ্নির 
প্রতিপালন ও শিক্ষাদান সুচারুরূপে 
করবে, যে পর্যন্ত না তাদের নিজ নিজ 
ব্যবস্থা হয় তার জন্য বেহেশত 
অবধারিত হবে ।” দু'জন সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
“দু'জনের প্রতিপালনেও তাই" 


এপ্রিল'১৭ 


ও ভালো হয়ে থাকবে' রি ] 
রাসূলুল্লাহ (সা.)_ বলেছেন, “নারাগণ 
নামায-রোযা, সতীতৃ রক্ষা ও স্বামীর 
আনুগত্য এ সংক্ষিপ্ত আমল দ্বারা 
আল্লাহ তাআলার কাছে এত বড় 
মর্যাদা লাভ করবে যে, বেহেশতের যে 
কোনো দরজায় সে প্রবেশ করার 
অধিকার লাভ করবে (মিশকাত শরীফ) । 
রাসুলুল্লাহ সো.) বলেছেন, “পরিপূর্ণ 
ঈমানদার সে ব্যক্তি যে তার 


অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ঘরে ভিড় জমাল। তখন রাসূলুল্লাহ 
(সা.) কঠোর ভাষায় বললেন, "অনেক 
মহিলা তাদের স্বামীদের সম্পর্কে 
অভিযোগ করছে সেসব স্বামীগণ 
মোটেই ভালো মানুষ নয়' (আবু দাউদ 
শরীফ)। 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “সহধর্মিনী 
সাথে যে উত্তম জীবন-যাপনকারী হয় 
সেই উত্তম মানুষ। আমি আমার 
সহধর্মীণীদের সাথে উত্তম জীবনযাপন 
করি' (তিরমিযী শরীফ)। 
সত্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) সহধর্মীণীর 
প্রতি অতি উত্তম ছিলেন। একবার 
সফর অবস্থায় বিবি সফিয়া (রাযি.)- 
এর জন্য উটে আরোহণ কঠিন হল; 
(তার চেয়ে উট উচু ছিল)। নবী (সা.) 
নিজ উরু পেতে দিলেন। সফিয়া 
(রাযি.) সিঁড়ির মতো নবীজির উরু 
মোবারকের ওপর পা রেখে উটে 
চড়লেন (বুখারী শরীফ)। 
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আর একবার রাসুলুল্লাহ 


(সা.) 


ই'তিকাফে ছিলেন। সফিয়া (রাধি.) ছিল 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কী মধুর সম্পর্ক 
সহ্ধর্মিণীদের সঙ্গে। রাসূলুল্লাহ 
(সা.) তাদের সাথে সময়ে খোশ-গল্প 


করতে আসলেন, তার প্রত্যাবর্তনের 
সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে মর্ধাদার 
সাথে বিদায় দানে তার সঙ্গে 
মসজিদের দরজা পর্যন্ত আসলেন 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘরে আসলে ওরা 
লুকিয়ে যেত। রাসুলুল্লাহ 
ওদেরকে তালাশ করে আমার কাছে 
তন। তারা আবারও আমার 
সাথে খেলাধুলা করত (বুখারী শরীফ) । 
হযরত আয়িশা (রাযি.) বর্ণনা 
করেছেন, একবার ঈদের আনন্দে 
খঞ্জর চালনার জিহাদী খেলা মসজিদের 
চতৃরে হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) 
আমাকে ঘরের দরোজায় তার পিছনে 
দীড় করিয়ে তার কীধের ফাক দিয়ে 
ওই খেলা দেখালেন। খেলা দেখায় 
আমার মন ভরে না যাওয়া পর্ষস্ত তিনি 
দাড়িয়ে থাকলেন। আয়িশা (রাযি.) 
বলেন, খেলা দেখায় লালায়িতা যুবতী 


; অবস্থা বর্ণনায় ভাষা জ্ঞানের বাহাদুরী 


জুড়ে ছিলেন। 
হাদীসটি বুখারী শরীফেও উল্লেখ 
আছে। একসময় আরবের 
একাদশসংখ্যক সুসাহিত্যিক মহিল 
একত্র হয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বামীর 


দেখাল। তাদের মধ্যে উম্মে যারা 
নামের মহিলা সুদীর্ঘ ও সুললিত ভাষায় 
নিজ স্বামীর সর্বাধিক বেশি প্রশংসা 
করল। রাসূলুল্লাহ (সা.) আয়েশা 
(রাযি.)-কে কাছে বসিয়ে সেই 


তারা পুরুষদের ভিড়ের কারণে পূর্ণ 
উপকৃত হতে পারে না; সেমতে তাদের 
অভিলাষ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) 
তাদের অনুরোধ রক্ষায় ভিন্ন মজলিসের 
ব্যবস্থা করলেন। 

নারীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.) কত 
অধিক সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং 
তাদের কত বেশি মর্যদা দিতেন! 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তার সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ-বিদায় হজ্জের নীতি 
নির্ধারণী এতিহাসিক ভাষণে নারীদের 
উল্লেখ করেছেন। সে ভাষণে তিনি 
সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, “নারীদের 


একাদশ মহিলার প্রসিদ্ধ গল্পটি 
শোনালেন এবং বললেন, আয়েশা! 


ওপর স্বামীদের যেরূপ হক ও দাবি 
আছে তদ্রুপ স্বামীদের ওপর স্ত্রীদেরও 


উম্মে যারার স্বামী তার জন্য যেরূপ 
ছিল আমি তোমার জন্য সেরূপ। 

নারী সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতিও 
রাসূলুল্লাহ (সা.) অনুরাগী ছিলেন। 
রাসূলুল্লাহ (সো.)-এর আমলে দীন- 
শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র রাসূলুল্লাহ 
(সা.)ই ছিলেন; রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
ভাষণসমূহ বিশেষভাবে শরীয়তের 
বিশেষ বন্ত ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর ভাষণে নর-নারী নির্বিশেষে 
সকলের উপস্থিতির আদেশ ছিল । জুমা 
ও ঈদের নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
খুতবা বিশেষ ভাষণরূপে দিতেন; সেই 
ভাষণ শোনার জন্য সকলেই উপস্থিত 


কত দীর্ঘকাল দেখবে তা সহজেই 
অনুমেয় (বুখারী শরীফ)। 


হতেন, তবে নারীগণ সকলের পেছনে 
থাকতেন। একবার ঈদের খোত্বা 


আয়শা (োযি.) বর্ণনা করেছেন 
একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার সাথে 


সাধারণ নিয়মে প্রদানের পর রাসূলুল্লাহ 
(সা.) লক্ষ্য করলেন, নারীদের পর্যন্ত 


দৌড়-প্রতিযোগিতা করলেন। তাতে 


তার কথা পূর্ণ রূপে পৌছেনি। তাই 


আমি জয়ী হলাম। অনেক দিন পর 
তখন আর একদিন সেই প্রতিযোগিতা 
করলে আমি পরাজিত হলাম। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন কৌতুক করে 
বিনিময়ে তোমার এই পরাজয় (আবু 
দাউদ শরীফ)। 


এপ্রিল'১৭ 


রাসূলুল্লাহ (সা.) খুতবাস্থল হতে 
ফিরার পথে বেলাল (রাযি.)-কে সঙ্গে 
করে নারীদের অবস্থান স্থলে পৌঁছে 
তথায় নারীদের লক্ষ্যে পুনঃভাষণ 
দিলেন (বুখারী শরীফ) । 

আরও একবারের ঘটনা-নারীগগণ 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে অভিযোগ 
করল, রাসূলুল্লাহ সা.)-এর মজলিসে 


হক এবং দাবি আছে।' তিনি আরও 
বলেছেন, “নারীদের সম্পর্ক আমার 
বিশেষ নির্দেশ যে, তাদের প্রতি 
সদ্যবহার ও সর্বপ্রকার কল্যাণকর 
ব্যবস্থা সর্বদা বজায় রাখা । তাদেরকে 
তোমরা লাভ করেছ আল্লাহর 
আমানতরূপে, তাদের সতীতৃকে ভোগ 
করছ আল্লাহর বিধানের অধীনে । সেই 
আল্লাহর রাসূল আমি । অতএব তাদের 
সম্পর্কে আমার নির্দেশে পালনে 
তোমরা বাধ্য ।' 

একদা আবু বকর (রাষি.) রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর ঘরে আসছিলেন; বের হতে 
বিবি আয়েশা (রাযি.)-এর উচ্চৈঃস্বর 
শুনতে পেলেন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর সঙ্গে প্রতিউত্তর করছিলেন। আবু 
বকর (রাযি.) ক্রোধ ভরে ঘরে প্রবেশ 
করে আয়েশা (োযি.)-কে এই বলে 
শাসাতে লাগলেন, এত বড় স্পর্ধা! 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আওয়াজের 
উধ্ব্বে তোমার আওয়াজ! আবু বকর 
(রাযি.) এ বলে আয়েশা (রাযি.)-কে 
চড় মারতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) তাকে থামালেন এবং 
আয়েশাকে প্রীতির ভাষায় বললেন, 
“দেখলে তো মিঞ্া সাহেব থেকে কত 
কষ্টে তোমাকে বাচিয়াছি?' আবু দাউদ 
শরীফ) 


____ালল্ল্্লু। আত্তান্তহীদ ৩৯ 


ক।বি।তা 


আজনবি 
শিখর চৌধুরী 
তিরিশ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে কেনা আমার দেশের মাটি 
বাংলার বন্ধ শেখ মুজিবর রহমানের নিরলস প্রচেষ্টার এ ভাটি । 
পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ বাঙালি জাতির মাঝে উঠেছিলো নব উত্থান 
বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়েছিলো আবাল-বৃদ্ধবণিতা ও জোয়ান । 
খালি হাতে চেপে ধরেছিলো সবাই হানাদার বাহিনীর টুটি 
বিজয় বিভরে শক্র সেনার আত্মবিশ্বাসকে লুটি । 
বঙ্গবন্ধুর ডাকে সেদিন লাখো বাঙালির বুকে জেগে উঠেছিলো স্বাধীনতার দীপশিখা 
যোগ্য নেতৃত্বের সুবাদে বাঙালি জাতি পেয়েছে বিজয়ের পাদটীকা । 
স্বাধীন দেশের মতো আমাদেরও আছে নির্দিষ্ট ভূখন্ড 
বাঙালি জাতির গর্ব এ ভূমি এখন অখন্ড । 
৭"ই মার্চের রেসকোর্স ময়দানের ভাষণের সে বেগ 
জাদু মন্ত্রের মতো কেড়ে নিয়েছিলো বাঙালির আবেগ । 
সময়ের সাথে দেশের সর্বত্র ফুটতে লাগলো যুদ্ধের কিশলয় 
নয় মাসে ধরা দিলো বহুল আকাভ্খিত সে বিজয় । 
দুঃখিত আমি দেখতে পাইনি সে সময়কার বঙ্গবন্ধুর রবি 
কৃতজ্ঞতা জানাই লেখার ভাষায়, আমি যে ক্ষুদ্র কবি। 
রোহিঙ্গা এক মেয়ে সর্প হতে বাচতে গিয়ে বাঘের মুখে এলো, 
রা মূ সাইফুল ইসলাম মমনজু 5515 এলোমেলো! 
তি বয়স নাদুস-নুদ্ুস সোহাগ পড়ে বেয়ে । টি 
টা দেখে বব আসছে ভাদের কি জানোয়ার বাস করে এই স্বাধীন বাংলাদেশে!!! 
ড়ে গিয়ে ঢুকল ঘরে মা-বাপ তখন খায়। 
আম্মু তারে ধাক্কা মারেন ঝোপের দিকে ঠেলে, বৈশাখ মানে 
আব্বু দিলেন ধমক, তাতে গেল তাদের ফেলে । মাহবুবা মাসুমা 
চোখের সামনে খুন হল বাপ বিবস্ত্রা তার মাতা, বৈশাখ মানে রো 
বিভৎস রূপ আর মনে নেই পড়ল ঘুরে মাথা । নিন, 
জ্ঞান ফিরেছে সন্ধা নাগাদ আধার গেছে ছেয়ে, ৫ 9 
কি যেন কি ভাবল কিছু চক্ষু মেলে চেয়ে । বৈশাখ মানে নতুন করে 
হাতড়াল তার ঘর পুড়া ছাই পায়নি দু'টো লাশও, আঁকানো জীবন ছবি । 
এতক্ষণে কীপছে শরীর গ্রাস করেছে ত্রাসও । বৈশাখ মানে বজ্রবাতাসে 
পা চলেনা ক্ষুধার জালায় উদর কেমন জলে, গগনে অশনি বাশি, 
শক্তি যোগায় বাচার স্বপন জাতির ছায়াতলে । বৈশাখ মানে হাল খাতায় 
বাংলাদেশের সীমান্তে সে আসলো ধীরে ধীরে, নতুন পাঁজির হাসি। 
দিনের বেলা আবডালে আর রাতের আধার চিড়ে । বৈশাখ মানে ঈষাণ কোনে 
দালাল নামের হায়না করে সীমান্তপার বাস, জোনের 
অর্থ বিহীন দেয়না তারা প্রবেশ হবার পাস। বর 
সেই মেয়েটির টাকা কড়ি কিছুই তো নাই সাথে, বৈশাখ মানে ঘূর্ি হাওয়া 
সবার সাথে মরলে সে ও কি হবে আর তাতে! ঝড়ের তুখুল বেগ । 
এক হায়েনার লালসা জাগে দেখায় দয়ার বেশ, বৈশাখ মানে মুছিয়ে ফেলা 
পাস বিহীনই এই মেয়েকে আনলো বাংলাদেশ । পুরনো সকল ভুল, 
পাচ হায়েনার একটি গ্রুপ চড়লো মেয়ের পর, বৈশাখ হোক সত্যের জয় 
তোর দেশে তুই মরিসনি ক্যান এবার তবে ধর্ম। অন্যায় হোক নির্মূল । 


এপ্রিল১৭ -___ালল্্ছ। আত্তার্তহীদ ৪০ 
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কোলোরেকটাল 
ক্যাসসার উপসর্গ ও 
চিকিৎসা 


অধ্যাপক ডা. একেএম ফজলুল হক 


খাদ্যনালির নিচের দিকের অংশ বৃহদান্ত্র ও মলাশয়। এ 
অংশটুকুর ক্যান্সারকে ইংরেজি পরিভাষায় কোলোরেকটাল 
ক্যান্সার বলা হয়। এই ক্যান্সার পৃথিবীতে পুরুষদের যত 
ধরনের ক্যান্সার হয় তার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান এবং নারীদের 
যত ধরনের ক্যাসার হয় তার মধ্যে তৃতীয় স্থানের 
অধিকারী । আমাদের দেশে এই ক্যান্সারের সঠিক কোনো 
পরিসংখ্যান যত দূর সম্ভব জানা যায়নি। 


কেন হয় 

বহুবিধ কারণে মানুষের শরীরে এই ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব 
হয়। কোলোনের এডিনোমেটাস পলিপ, আলসারেটিভ 
কোলাইটিস ও ক্রনস ডিজিজ ১০ বছরের অধিক সময় ধরে 
ভুগলে কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ড় হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। 
কিছু ক্রোমোসোমাল জিনের মিউটেশন জন্মগতভাবে প্রাপ্ত 
হয়। যেমন- বংশগত পলিপোসিস কোলাই, লিংক 


এপ্রিল'১৭ 


সিনড্রোম, বংশগত নন-পলিপোসিস কোলন ক্যান্সার 
সিনড্রোম । পারিপার্থিক কিছু উপাদানও এই কোলোরেকটাল 
ক্যান্সার প্রাদুর্ভাবে সহযোগিতা করে। যেমন লাল মাংস 
(গরু ও খাসি), ঝলসানো মাংস ও প্রসেস করা মাংস বেশি 
খেলে কোলোরেকটাল ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে 
যায়। যাদের ডায়াবেটিস আছে ও রক্তের কোলেস্টেরলের 
মাত্রা বেশি আছে, তাদেরও কোলোরেকটাল ক্যান্সারে 
আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় । 


উপসর্গ 

এ ক্যান্সারের উপসর্গ আক্রান্ত স্থানের ওপরে নির্ভর করে। 
ডান দিকের কোলন ক্যান্সার হলে সে রোগী রক্তস্বল্পতার 
বিভিন্ন উপসর্গ যেমন ক্ষুধামন্দা, বুক ধড়ফড় করা, অল্প 
পরিশ্রমে হাপিয়ে ওঠা, মাথা ঘোরানো, কানে শব্দ হওয়া ও 
ওজন কমে যাবে । বাঁ দিকের কোলন ও রেকটামে ক্যান্সার 
হলে মলের সঙ্গে তাজা রক্ত পড়বে, মলের আকৃতিতে 
পরিবর্তন হবে, অনেক সময় কোলনে অবস্ট্রাকশন হবে। 


চিকিৎসা 

যে কোনো ক্যান্সার প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে সে 
ক্যানসার আরোগ্য করা যায়। কোলন ক্যান্সার যদি প্রাথমিক 
অবস্থায় ধরা পড়ে, তবে ক্যান্সারকে কিউরেটিভ সার্জারি 
করে দিলে রোগী আরোগ্য হয়ে যাবে । আর যদি ক্যান্সার 
শরীরের অন্য জায়গায় ছড়িয়ে থাকে, তবে প্রাথমিক 
টিউমারকে পালেয়োটিভ সার্জারি করে দিতে হবে। পরে 
কেমোথেরাপি নিতে হবে । কেমোথেরাপির সাহায্যে ক্যান্সার 
রোগীর আয়ু বাড়িয়ে দেয়া হয়। এখন কিছু দামি 
কেমোথেরাপি ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে, যেমন মনোক্লোনাল 
আযান্টিবডি। এই ওষুধগুলো অন্য কেমোথেরাপির সঙ্গে 
ব্যবহার করলে রোগীর আয়ুক্কাল অনেক বেড়ে যায় । 
পরিশেষে কোলোরেকটাল ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া থেকে 
পরিত্রাণ পেতে খাদ্যাভাস পরিবর্তন করার জন্য যেমন লাল 
মাংস না খাওয়ার জন্য, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য 
কোলেস্টেরল কম রাখার জন্য চর্বিযুক্ত খাদ্য পরিহার, 
শাকসবজি, তাজা ফলমূল বেশি পরিমাণে খাওয়ার জন্য 
পরামর্শ দেয়া হয়। রোগ প্রতিরোধ রোগ পরিচর্যার চেয়ে 
ভালো। তাই মলে তাজা রক্ত দেখা দিলে গ্যাস্ট্রো- 
আ্যান্টারোলজি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন। 


লেখক: প্রাক্তন চেয়ারম্যান, কোলোরেকটাল 


শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় 85 


___771.) আত্তার্তহীদ ৪১ 


ইউরোপের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইস্ট লন্ডন 
মক্ষসহ যুক্তরাজ্যের প্রায় দেড়শোটি মসজিদ মুসলিম ও 
অমুসলিম সকলের জন্য উন্যুক্ত করে দেওয়া হয়। মসজিদ, 
ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে অমুসলিমদের মধ্যে 
নেতিবাচক ধারণা দূর করতেই ২০১৫ সাল থেকে এ 
কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। অন্যান্য সকল র মতো 
রোববার ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও লন্ডন মুসলিম মসজিদ 
সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সর্বসাধারনের জন্য 
খোলা থাকে । 

লন্ডন প্রবাসীদের তাদের পরিচিত অমুসলিম বন্ধু ও 
আয়োজকরা । ইস্ট লন্ডন মসজিদের মারিয়াম সেন্টারস্থ 
নন-মুসলিম ভিজিটিং সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ 
সম্মেলনে এমসিবির সাধারণ সম্পাদক হারুন খান সকলের 
প্রতি এ আহ্বান জানান। হারুন খান বলেন, ইসলাম 


কুতুব সম্পর্কে কিছু ডানপন্থী মিডিয়ার অব্যাহত অপপ্রচার 


মুসলমানদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দিয়েছে। 


জহব 
শহীদ (রহ.) যা বলেছিলেন! 
ফাঁসির আগের রাতে সাইয়িদ কুতুব শহীদ (েহ.)-কে 
পড়ানোর জন্য 
জেলের ইমামকে 
হলো। জেলের ইমাম এসে 
আল্লামা সাইয়িদ কুতু 
(রহ.)-কে কালিমার তালকিন 
দেয়ার চেষ্টা করতে 
লাগলেন। তাকে দেখে 
সায়্যিদি কুতুব জিজ্ঞাসা 
করলেন আপনি কি জন্য 
এখানে এসেছেন? 


এসেছি নত নর করার আগে আসামীকে কালিমা 
পড়ানো আমার দায়িত্ব । সাইয়িদ কুতুব বললেন, এ দায়িতৃ 
আপনাকে কে দিয়েছে? ইমাম বললেন, সরকার দিয়েছে। 
সাইয়িদ কুতুব বললেন, এর বিনিময়ে কি আপনি বেতন 
পান? ইমাম বললেন, হ্যা আমি সরকার থেকে বেতন-ভাতা 
পাই। তখন সাইয়িদ কুতুব (রহ.) সেই ইমাম সাহেবকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জানেন, কি কারণে আমাকে 
ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে? ইমাম বললেন, না বেশি কিছু জানি 
ঠা 85 8 আপনি আমাকে যেই কালিমা 
পড়াতে এসেছেন সেই কালিমার ব্যাখ্যা লেখার কারণেই 
তো আমাকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে। 

কি আশ্চর্য! যেই কালিমা পড়ানোর কারণে আপনি বেতন- 
ভাতা পান সেই কালিমার ব্যাখ্যা মুসলিম উম্মাহকে 


ভালো কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের এর জবাব দিতে হবে। 
মসজিদ সম্পর্কে অনেক নন মুসলিম ভিন্ন ধারণা পোষণ 
করেন। তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে ধারনা দিতেই এ 
আয়োজন । তৃতীয়বারের মতো এ বছর ৩০ থেকে ৩৫ 
করছেন আয়োজকরা । 


বিশ্বের ৯ ধনী মুসলিম নারী 
উৎস থেকে: বিত্তশালী স্বামী, বাবা-মায়ের কাছ থেকে 
পাওয়া অর্থ ও নিজের উপার্জন। আর এই তিনটির সমন্বয় 
করে মুসলিম ধনী নারীদের একটি তালিকায় তৈরি করেছে 
ডয়চে ভেলে । আসুন দেখে নেই তাদের পরিচয় । 
প্রিন্সেস আমীরা আল-তাউয়িল, সৌদি আরব: প্রিন্সেস 
আমীরার জন্ম ১৯৮৩ সালের ৬ নভেম্বর তারিখে । তার 
স্বামী প্রিস আল-ওয়ালিদ বিন তালাল এবং বিশ্বের ২৬ জন 
সবচেয়ে ধনি ব্যক্তিদের মধ্যে পড়েন। 
আল-হুসাইনের স্ত্রী রানিয়ার জন্ম ১৯৭০ সালের ৩১ 


জানানোর অপরাধেই আমাকেই ফীসি দেওয়া হচ্ছে। 
সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, আপনার কালিমার বুঝ আর আমার 


কালিমার বুঝ এক নয়। আপনার কোন প্রয়োজন নেই। 
(কৃতজ্ঞতা: মহা সত্যের ডাক) 


০৬1৮৮ 


টানি (এমসিবি) উদ্যোগে 
সারাদেশে উদযাপিত হবে “ভিজিট মাই মস্ক* কর্মসূচি । 


এপ্রিল'১৭ 


আগস্ট । আবদুল্লাহ রাজা হন ১৯৯৯ সালে। মহারানি 
রানিয়াকে ইসলামিক স্টেট জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। 
প্রিন্সেস মজীদা নুরুল বলকিয়া, ব্রুনেই: প্রিন্সেস মজীদা 
নুরুল বলকিয়া ক্রুনেইয়ের সুলতান হাসানাল বলকিয়ার 
দ্বিতীয় কন্যা। তার জন্ম ১৯৭৬ সালের ১৬ মার্চ । খায়রুল 
খলীলের সঙ্গে বিয়ে হয় ২০০৭ সালে। খলিলও 
রাজপরিবারের সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে কাজ 
করেছেন। 


_000 আত্তাত্তহীদ ৪ 


প্রিন্সেস হাজাহ হফীজা সুরুরুল বলকিয়া: ব্রনেইয়ের 
৪7558148858 
১২ মার্চ তারিখে । তার পিতা সুলতান হাসানাল বলকিয়াকে 
বিশ্বের সবচেয়ে ধনি ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করা হয়। 


দিয়েছিলেন, সেই রায়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে দারুল ইহসানসহ 
কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন 
দায়ের করে । সেই আবেদনের শুনানি শেষে আপিল বিভাগ 
দারুল ইহসানের আপিল খারিজ করে দিয়েছেন। ফলে 


ক্রনেইয়ের সুলতানের গাড়ির সংখ্যা ৭,০০০ আর তার 
প্রাসাদে কামরার সংখ্যা ১,৭০০। 


দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় কোনো কার্যক্রম চালাতে 
পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে তারা যে কার্যক্রম চালিয়ে 


সুলতানা নুর জাহিরা, মালয়েশিয়া: রাজা আল-ওয়াথিকু 


আসছিল সেটার পরিসমাপ্তি ঘটল। 


বিল্লাহ তুয়ানকু মিজান জয়নালের পত্বী সুলতানার জন্ম 
১৯৭৩ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে । সুলতানাহ স্বয়ং ধনি 
পরিবারের সন্তান। পিতার কাছ থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলারের 
সম্পত্তি পেয়েছেন তিনি । 

শেখা মোজাহ বিনতে নাসের আল-মিসনদ, কাতার: শেখ 
হামাদ ইবনে খলীফা আল-থানির দ্বিতীয় স্ত্রী শেখার জন্ম 
১৯৫৯ সালে। তার স্বামীর সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৭ 
বিলিয়ন পাউন্ড বলে কথিত। 

কাতার: রিয়াল এস্টেট, পুঁজি বিনিয়োগ আর ব্যাংক 
ম্যানেজারি থেকে শেখা হানাদির অর্জিত সম্পত্তির পরিমাণ 
প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার বলে শোনা যায়। তিনি নিঃসন্দেহে 
কাতারের সবচেয়ে ধনি নারীদের মধ্যে গণ্য । 

প্রিলেস লাল্লা সালমা, মরক্কো: প্রিন্সেস লাল্লা সালমার জন্ম 
১৯৭৮ সালের ১০ মে। পিতা ছিলেন পেশায় শিক্ষক। 
লাল্লার বিয়ে হয় মরকৌর রাজা ষষ্ঠ মুহাম্মদের সঙ্গে। 
দু'সন্তানের জননী সালমার স্বামীর সম্পত্তির পরিমাণ আড়াই 
বিলিয়ন ডলার বলে মনে করা হয়ে থাকে । 

দুবাই: ২০০৬ সালের এশিয়ান গেমসে দেখা যাচ্ছে শেখা 
মায়থাকে; এখানে তায়কন্ডোতে রৌপ্যপদক জেতেন তিনি। 
মায়থার জন্ম ১৯৮০ সালের ৫ মার্চ। পিতা শেখ মুহাম্মদ 
ইবনে রশিদ আল-মখতুম সংযুক্ত আরব আমিরাতের 
প্রধানমন্ত্রী ও পরে প্রেসিডেন্টের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। 
শেখ মুহাম্মদ দুবাইয়ের আমির । 


বন্ধই থাকবে দারুল ইহসান: সুপ্রিম কোর্ট 
বেসরকারি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ 
88885885158 রায়ের বিরুদ্ধে করা 
লিভ টু আপিল 


19101 1115977 (11711501511 


বিভাগ। ফলে দারুল 
ইহসানের কার্যক্রম বন্ধে হাইকোর্টের দেয়া রায়ই বহাল 
থাকল । 

রায়ের পর ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সাংবাদিকদের 
বলেন, দারুল ইহসান বন্ধে হাইকোর্ট বিভাগ যে রায় 


এপ্রিল'১৭ 


্যাটর্নি জেনারেল আরও বলেন, দারুল ইহসানের 
এমনকি 
সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বার কাউন্সিলের প্রশ্ন 
ছিল। উল্লেখ্য, মালিকানা দ্বন্দ, আইন বিষয়ে উত্তীর্ণদের বার 
কাউন্সিলে আযাডভোকেটশিপ সনদ পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার 
সুযোগ বন্ধসহ বিভিন্ন বিষয়ে দারুল ইহসানের পক্ষে 
হাইকোর্টে ১২টি রিট করা হয়। এসব রিটের শুনানি শেষে 
২০১৬ সালের ১৩ এপ্রিল হাইকোর্ট দারুল ইহসান বন্ধের 
রায় দেন। ওই রায়ে আদালত বিশ্ববিদ্যালয়টির ট্রাস্ট্রিদের 
১০ লাখ টাকা করে জরিমানা ও শিক্ষার্থীদের ৫ লাখ টাকা 
করে ক্ষতিপূরণ দিতে বলেন। 


প্রস্তাব অনুমোদন ইসরায়েলে 
ইসরায়েলের মন্ত্রীরা একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন, 
যাতে রাত ১১টা থেকে সকাল ণটা পর্যন্ত প্রার্থনার জন্য শব্দ 
করে আহ্বানকে নিষিদ্ধ করতে বলা হয়েছে। এর ফলে 
ভোরে মসজিদ থেকে মাইকে ফজরের আযান দেওয়া যাবে 
না। যদি কেউ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে তাহলে তাকে দু'হাজার 
৬০০ ডলার জরিমানা করা হবে। 
এর আগে কট্টর ডানপন্থী জুইশ হোম পার্টির নেতা মটি 
জোগেভ বিতর্কিত আইনটির প্রস্তাব করেছিলেন। এতে সব 
সময়ের জন্য সশব্দে মাইকে প্রার্থনার আহ্বান বন্ধের প্রস্তাব 
ছিল। এর ফলে শুক্রবার সন্ধ্যায় ইহুদিদের সাব্বাথ প্রার্থনার 
জন্য সাইরেন বাজানোও নিষেধাজ্ঞায় পড়তো । এ কারণে 
ইসরাইলি আইনসভা নেসেট আইনটি প্রত্যাখ্যান করে। 
পরে আইনটি সংশোধন করে শুধু রাত ১১টা থেকে সকাল 
৭টা পর্যন্ত উচ্চ শবে প্রার্থনার আহ্বান নিষিদ্ধ করার কথা 
বলা হয়। ফিলিস্তিনরা আইনটিকে “মুয়াজ্জিন আইন' 
হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং এটি ইসলাম বিদ্বেষের 
কারণেই দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাইল এ আইন প্রণয়ন 
করছে বলে অভিযোগ তাদের । 


কুরআনের সঙ্গে পরিচিত হলো 
“মুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শিরোনামে 
রি 


কেন্দ্রের আয়োজনে ভিন্ন ধারার একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
হয়েছে। ওই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ইসলামিক কেন্দ্র এবং 
মসজিদটি পরিদর্শনের সুবিধার্থে সব ধর্মাবলম্বীদের জন্য 
উন্ুক্ত করে দেওয়া হয়। 


মিউজিয়াম (98121 1006 1059017), চার মিনার, 
হাইকোর্ট, কুতুব শাহ গার্ডেনের মতো এঁতিহাসিক অনেক 
নিদর্শন। সালারজং মিউজিয়ামটি আজও জীবন্ত । 
মিউজিয়ামটি গড়ে তোলেন নবাব মীর ইউসুফ আলী খান 


স্থানীয় অমুসলিমরা মসজিদ এবং ইসলামিক কেন্দ্র পরিদর্শন 


নামের এক সৌখিন মানুষ । তিনি সালার জং তৃতীয় নামে 


করে পবিত্র কুরআন, ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে পরিচিত 
হয়েছেন। অনেকে এভাবে মসজিদ পরিদর্শনের সুযোগ 
পেয়ে বেশ খুশি। মসজিদ পরিদর্শনকারীদের অনেককে 
দেখা গেছে, তারা পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের নিয়ে 
দলবেঁধে ইসলামিক কেন্দ্র এবং মসজিদ পরিদর্শন করছেন । 
ইসলামিক সেন্টারের মিলনায়তনে পরিদর্শনকারীদের জন্য 
কুরআনের আয়াতলিখিত বিভিন্ন বাণীসমৃদ্ধ পোস্টার 
সাটানো হয়। তারা সেগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখেন। 


তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিলো। আপ্যায়ন শেষে 
প্রত্যেকের হাতে এক খণ্ড অনুদিত কুরআনে কারিমও 
হাদিয়া দেওয়া হয়। মসজিদ পরিদর্শনকালে অনেকেই 
ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য প্রশ্ন করেন। 
তাদের সেসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। 

চাটানুঘার পুলিশ প্রধান ইউনিফর্ম পরে মসজিদ পরিদর্শন 
করেন। ইসলামিক কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে 
বলেন, মুসলমান বন্ধুদের নিকট হতে অনেক কিছুই জানতে 
পেরেছি। আমেরিকার অঙ্গরাজ্যের মসজিদ ও 
ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে 
সুপ্রিমকোর্টের রায়ে এর অবসান ঘটে । চাটানুঘা এলাকায় 
প্রায় দেড় হাজার মুসলমান বসবাস করেন। সংখ্যায় কম 
হলেও এখানকার মুসলিমরা বেশ স্বাধীনভাবেই তাদের 
জীবন অতিবাহিত করছেন । 

মধ্য টেনেসির স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রকৌশলীর অধ্যাপক 
সালেহ বেনাতি ইসলামি সেন্টারটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 
তিনি বলেন, আমাদের এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো যারা 
মসজিদ পরিদর্শনে যেতে ভয় পায় তাদের কাছে 
মুসলমানদের দৃশ্যমান করা। সুতরাং মিব্রতার জন্য 
আপনাকে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। 


ভারতে প্রথম ইসলামি 
গ্যালারি: বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম 
ভারতের হায়দরাবাদে অবস্থিত সালারজং মিউজিয়াম 
আধুনিকতা আর ইতিহাসের মেলবন্ধনের নিজস্ব স্বকীয়তায় 


বিখ্যাত। নানান দুষ্প্রাপ্য আর অমূল্য জিনিস সংগ্রহ করা 
ছিল তার শখ। সারা জীবন তিনি যা সংগ্রহ করেছেন তার 
সব কিছুই আছে এখানে । 

১৯৫১ সালে এই মিউজিয়ামটি নির্মিত হয়। ১৯৫৮ সালে 
ভারত সরকার মিউজিয়ামটি অধিগ্রহণ করে। বর্তমানে 
মিউজিয়ামটিতে ৩৮টি গ্যালারি আছে। একদিনে দেখে শেষ 
করা যায় না এই মিউজিয়াম । দেশ-বিদেশের এতিহাসিক 
নানা অমূল্য সম্ভারের ভান্ডার এটি । এখানে ৪৩ হাজারের 
বেশি জিনিস আর ৫০ হাজারেরও বেশি বই রয়েছে । এটা 


ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম জাদুঘর । 
£ . 


ঠা তা ভু অস্থি 


জাদুঘর । আর ইসলামি 


!সালারজং মিউজিয়ামটি ভারতের তৃতীয় 
লামা হিলেনে ভারতে তেব নেতা 


এই এঁতিহাসিক জাদুঘরে নতুনভাবে সংযুক্ত হচ্ছে, 
ইসলামিক আর্ট গ্যালারি। এই গ্যালারিতে কুরআন শরিফের 
বেশ কিছু দুর্লভ ও প্রাচীন পাগুলিপি প্রদর্শিত হবে । কোনো 
জাদুঘরের ইসলামি গ্যালারি হিসেবে ভারতে এটি প্রথম 
এবং বিশ্বে তৃতীয়। সালার জং মিউজিয়ামের ইসলামিক 
আর্ট গ্যালারিতে রয়েছে প্রাচীন ভারতের ইসলামি শিল্পের 
অনেক বিষয়। যেমন_ পুরনো বিভিন্ন নকশার জায়নামায, 
মুঘল আমলে ব্যবহৃত তাসবিহ ও প্রাচীন আমলের নান্দনিক 
বিভিন্ন ক্যালিওগ্রাফি থেকে শুরু করে ইসলামি বইয়ের 
আড়াই হাজার দুর্লভ পাগ্ডুলিপি। 

দুর্লভ পাগুলিপির মাঝে রয়েছে, হস্তলিখিত কুরআন শরীফ, 
কুফি, নাসখ, নাস্তালিক, রেইহান এবং ছালাছ বর্ণমালায় 
লিখিত কুরআন শরিফ । এসব পাগ্ুলিপির অধিকাংশেই স্বর্ণ 
দ্বারা কাজ করা রয়েছে। তাই এসবের এঁতিহাসিক গুরুতৃ 
অনেক বেশি। 


অনন্য ভারতের পঞ্চম বৃহত্তম শহর হায়দরাবাদ । এই শহরে 
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এতিহাসিক প্রাসাদ আর বাড়িঘর । 
যেগুলোতে রয়েছে মুসলিম স্থাপত্যের নান্দনিক ছোয়া। 

মুসি নদীর দক্ষিণ তীরে পুরোনো হায়দরাবাদ পর্যটক 
আকর্ষণের কেন্দ্র। এখানে রয়েছে বিখ্যাত সালার জং 


এপ্রিল'১৭ 


সালার জং মিউজিয়ামের ইসলামি গ্যালারিতে আরও রয়েছে 
প্রাচীন একটি রেহেল, হরিণের চামড়ায় কুফি বর্ণমালায় 
লিখিত পবিত্র কুরআনের প্রাচীন কিছু পৃষ্ঠা, নবম হিজরিতে 
লিখিত কুরআন, ৩১ পাতার ওপর লেখা ২ সেন্টিমিটারের 
ক্ষু্র কুরআনের পাগ্ুলিপি (এমন কুরআনের মাত্র দুইটি 
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পাণ্ডুলিপি আছে। একটি আছে ইরানে অপরটি সালার জং 
মিউজিয়ামে) রয়েছে। 


সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইসলামী মূল্যবোধ 
ধ্বংস করছে: ড. শায়খ আশ শুরাইম 

পবিত্র কাবা শরিফের মহামান্য ইমাম ড. শায়খ আশ 
শুরাইম বলেছেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন 
গণসচেতনতা তৈরিতে কাজ করছে, তেমন সমাজে রয়েছে 
তার ভয়াবহ কু-প্রভাব। যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 
ইসলামি জীবনাচার ও মুসলিম সমাজের এতিহ্য ধ্বংস 
করছে। শুক্রবার জুমার নামাযের খুতবায় পবিত্র কাবা 
শরিফের মহামান্য ইমাম এসব কথা বলেন। 

তিনি আরও বলেন, ধন সম্পদ ও আধুনিক প্রযুক্তি আল্লাহর 


কলেজ ভার্সিটির শিক্ষার্থীগণ তুরস্কের সামরিক একাডেমিতে 
ংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। নতুন আইনের অধীনেই 


মারভি গারবাজ পাইলট হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। সূত্র : 
মিডলইস্ট মনিটর 


৯ দেশের হাতে ১৪ হাজার ৯০০ পরমাণু অস্ত্র 
বর্তমানে বিশ্বের ৯টি দেশের হাতে ১৪ হাজার ৯০০ 
পারমাণবিক অস্ত্র আছে বলে জানিয়েছে ফেডারেশন অব 
আমেরিকান সায়েন্টিস্ট (এফএএস)। দেশগুলো হলো- 
চীন, রাশিয়া, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বিটেন, উত্তর কোরিয়া, 
পাকিস্তান ও ইসরায়েল। তবে দেশগুলোর হাতে থাকা 
পারমাণবিক অস্ত্রের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পরে 
বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা । এর মধ্যে রাশিয়া ও 


বিশেষ অনুগ্বহ। কিন্ত আমাদের ভুল ব্যবহারের কারণে তা 
ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠছে। তা ইসলামি জীবন ও মুসলিম 
সভ্যতাকে ধ্বংস করছে । আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম গোটা 


যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই আছে ৯৩ শতাংশ পারমাণবিক অস্ত্র। 
যেখানে ৭ হাজার পারমাণবিক ওয়ারহেড নিয়ে শীর্ষে আছে 
রাশিয়া । অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ৬ হাজার ৮০০ পারমাণবিক 


বিশ্বকে এক ও অভিন্ন করে ফেলেছে । এসবের কারণে 
আমরা দূরে থাকা সন্তেও আমরা যোগাযোগ করতে পারছি 
এবং কাছে থাকছি। সোসাশ্যাল মিডিয়ার একটি 
অসামাজিক প্রভাবও রয়েছে। নেতিবাচক প্রভাবে নতুন 
প্রজন্মের চিন্তা-চেতনা, চলাফেরাসহ সবকিছুতেই 
নেতিবাচক লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। আর আমরা আমাদের 
দীনের কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করি। 

এ সময় তিনি মুসলমানদেরকে তাকওয়া অর্জন এবং আল্লাহ 
ও তার রাসূল (সা)-এর অনুসরণকে জীবনের পাথেয় 


হিসাবে গ্রহণ করার করার আহ্বান জানান। সূত্র: দৈনিক 
আওসাফ 


তুর্কি সামরিক বিমানে প্রথম হিজাবী পাইলট 
তুরক্কের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিমান বাহিনীর একটি 
সামরিক বিমান উড্ডয়ন করলো একজন হিজাব পরিহিত 
নারী । তুরস্কের স্যাকুলারপন্থী সামরিক বাহিনীতে এ ঘটনা 
বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। 

তুরস্কের সেনা বাহিনী প্রভাবিত স্যাকুলার সরকার দেশে 
হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করে রেখেছিলো । এরদোগানের 
নেতৃতাধীন একেপি পার্টি ক্ষমতায় আসার পর হিজাবের 
উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। ২৩ বছর বয়সী মারভি 
গারবাজ মধ্য তুরস্কের কনয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার 
ইঞ্জিয়ারিং অনুষদের ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী । 

গত বছর ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের পর তুর্কি সরকার 
সামরিক বাহিনীতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ 
করে একটি আইন পাশ করে। আইন অনুযায়ী তুরক্ষের 
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ওয়ারহেডের মালিক । প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফ্রায়ুযুদ্ধ 
পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পারমাণবিক কার্যক্রম 
অনেক কমে গেছে। তবুও দেশ দুটি এক্ষেত্রে নিজেদের শীর্ষ 
অবস্থান ধরে রেখেছে । 

এদিকে, পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় তৃতীয় অবস্থানে 
আছে ফ্রান্স। দেশটির হাতে ৩০০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড 
আছে। এর পরের অবস্থানগ্তলোতে আছে যথাক্রমে চীন 
(২৬০টি), ব্রিটেন (২১৫টি), পাকিস্তান (১২০টি), ভারত 
(১১০টি), ইসরায়েল (৮০টি) এবং উত্তর কোরিয়া (১০টি)। 
রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র বাদে সবগুলো দেশ মিলিয়ে এ সংখ্যা 
এক হাজার ৯৫টি । 

এছাড়া ইসরায়েল এখনও তাদের পারমাণবিক কার্যক্রমের 
বিষয়টি স্বীকার করেনি। উত্তর কোরিয়া আন্তর্জাতিক 
নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে এ ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। 
অন্যদিকে জাপান জানিয়েছে, পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের 
প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করেছে দেশটি । কিন্ত তাদের এ অস্ত্র 
বানানোর কোনো পরিকল্পনা নেই। প্রসঙ্গত, ১৯৪৫ সালে 
যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র উডাবন করে। একই 
বছরের আগস্টে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ 
অস্ত্রের প্রথম প্রয়োগ হয়। মানুষ পরিচিত হয় গণবিধ্বংসী 
অস্ত্রের ভয়াবহতার সঙ্গে। ১৯৪৯ সালে রাশিয়া প্রথম 
পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করে । সবশেষ ২০০৬ সালে উত্তর 
কোরিয়া নবীন সদস্য হিসেবে নিউক্লিয়ার ক্লাবে যুক্ত হয়। 


4:77: আত্তান্তহীদ ৪৫ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পৃষ্টপোষকতায় 
পরিচালিত বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার উদ্যোগে 
১, ২ ও ৩ মার্চ ২০১৭ ইংরেজী ৩ দিন ব্যাপী ৩৭ তম 


হেফজুল কুরআন সাধারণ প্রতিযোগিতা, ১৩ তম হিফযুল 
কুরআন বিশেষ প্রতিযোগিতা ও ৭ম হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। 

এতে সারা দেশের ৩৪৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৬৬৩ জন 
প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতা দুই গ্রুপে (৩০ 
পারা ও ১৫ পারা) জামেয়া পটিয়ার সম্মেলন কক্ষসহ দুই 
হলে একসাথে শুরু হয়। প্রতি হলে ৪ জন করে ৮ জন 
এবং হেফজুল হাদীসে ২ জন মোট ১০ জন অভিজ্ঞ 
বিচারকমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। তারা হলেন, মাওলানা 
মাছরুর আহমদ, ককসবাজার; মাওলানা কারী মুস্তাকীম 
বিল্লাহ, খুলনা; মাওলানা কারী আব্দুস সামাদ ও মাওলানা 
মুফতি জসিম উদ্দিন, জামেয়া পটিয়া; মাওলানা হাফেজ 
সোলাইমান, মাওলানা হাফেজ নুরুচ্ছফা, মাওলানা হাফেজ 
আতিকুল্লাহ ও মাওলানা হাফেজ এহসানুল হক প্রমুখ । 


গ্রুপের ১ম ২০,০০০ । সাধারণ প্রতিযোগিতায় উভয় গ্রুপে 
১ম পুরস্কার ৪ জন ১৪,০০০, ২য় পুরস্কার ১৯ জন 
৫৩,০০০ ও ৩য় পুরস্কার ৬৫জন ১৪৬,৫০০ । এছাড়া 
৪৭১ জন প্রতিযোগীকে শান্তনা পুরস্কার হিসেবে 
১,৪১,৩০০ এবং প্রতিযোগীদের শিক্ষাক হাফেজ 
সাহেবানদের যাতায়ত বাবদ ১৫,০০০ প্রদান করা হয় 
হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান 
অধিকারী ১০ জনকে পুরস্কার ও অন্যান্যদের শান্তনা 
পুরস্কার হিসেবে ৩৩,০০০ প্রদান করা হয়। 
সংস্থার সহ-সম্পাদক মাওলানা নুরুল আবছারের সঞ্চালনায় 
অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীদের হাতে 
পুরক্কার তুলে দেন সংস্থার সভাপতি ও জামিয়ার মুহতামিম, 
শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আব্দুল হালীম বোখারী (দা. 
বা.) এবং সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও অত্র জামিয়ার বিশিষ্ট 
মুহাদ্দিস মাওলানা রহমতুল্লাহ কাউসার নেজামী (দা. বা.)। 


জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সমাবেশে আল্লামা বোখারী 


কওমী মাদরাসায় জঙ্গী তৈরি হয় না 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া ও বাংলাদেশ পুলিশ 
পটিয়া থানার যৌথ উদ্যোগে ২২ এপ্রিল ২০১৭ ইংরেজী 
জামিয়ার দারুল হাদিস মিলনায়তনে “জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদ 
বিরোধী সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের সভাপতিত্ব 
করেন, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুহতামিম ও 
শাইখুল হাদিস, হাকীমুল ইসলাম আল্লামা মুফতি আব্দুল 
হালীম বোখারী (দো. বা.)। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে 
উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশ পটিয়া সার্কেলের 
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব জসীম উদ্দীন খান। প্রধান 
আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশ পটিয়া 
থানার অফিসার ইনসার্জ জনাব শেখ মুহাম্মদ নেয়ামতুল্লাহ ৷ 
জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের নামে সারা বিশ্বে অশান্তি বিরাজ 


প্রতিযোগীদের প্রাপ্ত নাম্বার বিন্যাস হলো, ৮৫% ১ম বিভাগ, 


করছে। এদের আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিরীহ মানুষই খুন 


৭৫% ২য় বিভাগ ও ৬০% ৩য় বিভাগ । ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ 
সকলকে সনদসহ তিনভাগে পুরস্কৃত করা হয়। ৯৬% 
প্রাপ্তদেরকে প্রথম পুরস্কার, ৯১% প্রাপ্তদেরকে ২য় পুরস্কার, 
৮৫% প্রাপ্তদেরকে ৩য় পুরস্কার এবং ২য় ও ৩য় বিভাগের 
উত্রীর্ণদেরকে সনদসহ শান্তনা পুরস্কার ও অকৃতকার্ধদেরকে 
শুধু শান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয়। 

প্রতিযোগীদের থেকে নির্বাচিত ২০ জন নিয়ে অনুষ্ঠিত 
বিশেষ প্রতিযোগিতায় উভয় গ্রুপের ১ম, ২য় ও ওয় স্থান 
অধিকারীদের বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়। ১ম গ্রুপে (৩০ 
পারা) ১ম পুরস্কার ১০,০০০, ২য় পুরস্কার ৯,০০০ ও ৩য় 
পুরস্কার ৮,০০০। ২য় গ্রুপে (১৫ পারা) ১ম পুরস্কার 
৮১০০০, ২য় পুরস্কার ৭১০০০ ও ৩য় পুরস্কার ৬,০০০ । 
উভয় গ্রুপের ১ম স্থান অধিকারকারীরা অতিরিক্ত আকর্ষণীয় 
পুরস্কার হিসেবে পেয়েছে ১ম গ্রুপের ১ম ৩০,০০০ ও ২য় 
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হচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে জরুরি পদক্ষেপ নেয়া প্রত্যেক 
সরকারের নৈতিক দায়িতু । আর আমি প্রশাসনকে আশ্বস্ত 
করতে চাই, কওমী মাদরাসায় জঙ্গী তৈরি হয় না। আমাদের 
কোনো শিক্ষক-ছাত্রদের দ্বারা এ ধরনের কোনো অপরাধ 
প্রকাশ পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না। যদি কোথাও লেশমাত্র 
অনৈতিক কাজ আমরা দেখলে সাথে সাথে প্রশাসনকে 
অবহিত করবো ।” মাওলানা কাজী আখতার হোসাইন 
আনোয়ারীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে অতিথিবৃন্দ, 
জামিয়ার আসাতেজায়ে কেরাম ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ 
করেন। 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


১. বেদেদের মতে তাদের আদি বসবাস মুলীগঞ্জের কোথায় 
অবস্থিত? [_] হলুদিয়া [] লালদিয়া [] সোনাদিয়া 

২. গত ২০ মে ২০১৬ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের কোথায় জুমার 
খুতবায় শায়খ ড. জাসের আওদা বক্তব্য দেনগর] 
ওয়াশিংটন ডিসি [] নিউ ইর়্ক [] লাস ভেগাস 

৩. হাদীসের ভাষায় 'করাহিয়াতুল মওত” মানে কিগ] 
জীবনের ভয় [ মৃত্যুর ভয় [] মানুষের ভয় 

৪. আধুনিক জ্ঞানের আবিষ্কারক কে? [| লর্ড মাইকেল [] 
স্টিভেন মাইকেল [] মাইকেল মধুসুদন 

৫. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আযাকসিডেন্ট রিসার্চ 
ইন্সটিটিউটের পরিসংখ্যান মতে প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় 
মারা যায় কত হাজার লোক? [1১৩-১৪ হাজার [1১৫- 
১৬ হাজার ১২-১৪ হাজার 

৬. মাদরাসা পরিচালনা করার জন্য কতিপয় বুনিয়াদি নীতিমালা 
কত সালে প্রণীত হয়? [1১৮৫৫ [1১৮৬০ [১৮৫৭ 

৭. হযরত আবু হানিফা কত হিজরীতে জনুগ্রহণ করেন? [1৬০ 
হিজরী [1৭০ হিজরী [_] ৮০ হিজরী 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


১. পুরস্কার/পুরক্কার 
২. ধ্বংস/ধংস 


মার্চ১৭ সংখ্যার সমাধান 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ২টি, ২. আলীগড়, ৩. ২০টি, ৪. 
১৫%, ৫. যুবাইর ইবনুল আওয়াম, ৬. খুন-খারাবি, ৭. 
১০০। 
শব্দের মারপ্যাচঃ ১. মহামারী, ২. উপদেষ্টা, ৩. তরান্বিত, 
৪. টাকশালী। 

৬৩৭ ৮1৩ ্ 
কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় এপ্রিল'১৭ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর মার্চ'১৭ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 
শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ 
বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন। একটি শব্দের একাধিক অর্থ 


এপ্রিল”১৭ 


2৬০ কুন 
টক 


হতে পারে । তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 
১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 


তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
প্রথম পুরস্কার: ৮» দি 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 

দ্বিতীয় পুরস্কার: » ৬০-৭০ 1 মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৮» ৪০-৫০-) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয়। 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার দ্র হবে । তাই 
পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


“প্রতিযোগিতা 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্গ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


১। মুহাম্মদ আমজাদ (সদস্য 7 ১১৬), 
২। ফয়সাল বিন রফীক (সদস্য % ১৯৯), 
৩। ফয়সাল মাহমুদ (সদস্য 7 ১৪৯)। 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায়। 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমধ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


| তাত্তান্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জর ক্যাসার কি? 
জক্যাসার কেন হয়? 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
ল্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য । 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে । 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যালার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁষধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


৯ দরদ কর্ণার, হী রোড, ঢাকা। মোবাইল: 01684096455, 01717515955, 01737 7953 
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